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আসামের বাজা কঞ্জ সিংহ ত্রিপুবা দেশে রত্ু কম্দলী ও অঞ্জুন দাস নামক ছুইজন 
চত প্রেরণ করিয়াছিলেন । এত্রিপুর। দেশের কথা'র পাওুলিপি আহাদের ছারা ১৬৪৬ 
একানেে বচিত। লগুন সহরে ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত “ত্রিপুরা দেশর কথা? নামক 
শংলিখিত পুথি হইতে এই পুপ্তকের পাঠ সংগৃহীত হইল। 
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সর্ধন্বত্ব সংরক্ষিত 


প্রকাশক £_ 

্রীত্রিপুর চত্দ্র সেন; বি কম, বি এল, 
এডভোকেট, 

আগরতলা, জিপুরা । 

মুর ₹-- 


ডায়মণ্ড প্রেস, আগবতলা, তিপুবা। 


প্রাপ্তিস্থ'ন 
ভরপুর চক্র সেন, বি কম, বি এল, 
এডভোকেট, 


আগরতলা, ত্রিপুবা। 


প্রথম সংস্করণ 


১৩৭২ বাং 


মূল্য--. চারি টাক1। 





গ্রন্থকারের অপরাপর পুস্তক-- 
গোজেন লামা-_ মূলয-_ ছুই টাকা 


টি পর্থম্‌ ব। 
লক্দী পাল।-_ সূল্য-৮২৫* পয়সা, 


শুভচ্ছা 
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মুত ত্রিপুর চন্দ্র সেন মহাশয় সঙ্কলিত “'গোজেন লামা” বইপানি পড়িয়া গ্রীতি 
লাভ করিয়াছি। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও এতিহ বিষয়ে তাহার অন্গরাগ ও 
অন্ুসন্ধিংসা আমাকে আনন্দ দিঁয়াছে। ভবিষ্যতে তিনি ত্রিপুরা ও সন্নিহিত অঞ্চলের 
অধিব।সিগণের সমাজ ব্যবস্থা, ভাষা, প্রাচীন তথ্যার্দি বিষয়ে একখাণি গবেষণ! পুস্তক 
প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক । তাহার এই সাধু সন্ল্প ও শ্রমনিষ্টা সকলের নিকটেই সমাদৃত 
ইইবে বলিয়। আশা করি। ইতি 


স্বাঃ শ্রীশশিডৃষণ দাশগুপ্ত 


প্রীথম অধ্যায় 
দ্বিতীয় অধ্যায় :স 
তৃতীয় অধ্যায় £__ 
চতুর্থ অধ্যায় ₹_ 
পঞ্চ অধ্যায় £-- 
ষষ্ঠ অধ্যায় £_ 

সধ্টম অধ্যায় 
অষ্টম অধ্যায় :স্ 


শবম অধ্যায় £- 
দশম অধ্যায় *_- 
একাদশ অধ্যায় 
দ্বাদশ অধ্যায় £-_ 
জয়োদশি অধায় £- 
চতুর্দশ অধ্যায়-_ 


পঞ্চদশ অধ্যায় £-_ 
'বাড়শ অধ্যায় ১ 
পধদশ অধ্যায় £-_ 
আষ্টাদ্জ ধা 


উনবিংশ অধ্যায় £_ 


বিংশ অধ্যায় £__ 


একবিংশ অধ্যায় $-- 


ছাবিংশ অধ্যার ₹_ 


সৃচি-পত্র 
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[100000৮10-- 

বগর্দেব রুদ্র সিংহের রণোদ্তম-_ 

প্রীতি সংস্থাপক আনন্দিরাম মেধি-_- 
তিপুরা রাজার সম্মুধে আসামের দূত 
আসামে ত্রিপুবার দূত-- 

হগ-দব রুদ্রসিংহের সভায় তরিপুবার দূত 
ব্রিপুধাব দূতগণেব বিদীয় গ্রহণ 

ত্রিপুবার দূতগণের ছুর্গে।ৎসব দর্শন__ 


ত্রিপুবায় যাওয়ার পথে যেখানে যাহা আছে 
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্রিপুবার দুতগণেব সঙ্গে আমরা ত্রিপুরায় পী ছলাম-_ 


ত্রিপুরা রাজ্যের ও রাজধানীর বিবরণ-. 

তরিপুধা রাজার পূর্বপুরুষদের কথা-- 

যুবরাজ চম্পক রাইয়ের হত্য --. 

রাজার দৈনিক কাজ-_ 

নিজে রাজা হওয়ার জন্য ঘনশ্াম বড়ঠাকুরের 
প্রচার ও যড়যন্র-। | 
ঘনস্তাম বড়ঠাকুবের হাতী ধরিতে যাত্রা-- 
ত্রিপুরার দরবারে আসামের দূত 

দূতগণ কুক আসামের যুদ্ধর বর্ণনা 

্রিুরা ধীন পুজা ও মোট খেলা-_ 

রাজার বিরুদ্ধে ঘনশ্ামের সৈন্য সংগ্রহ-_ 
ঘনশ্তাম, মুবাদ, বেগ, এবং মামুদ ছফির মন্ত্রণাঁ_ 
রাজধানীর নিকটে সমৈন্ঠে ঘনষ্টাম বড়ঠাকুর__ 
যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিবের সং পরামর্শ _ 
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ভয়োবিংশ অধ্যায় 


চতুধিংশ অধ্যার £-- 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় £-- 
ষডবিংশ অধ্যায় 


সগ্চুবংশ অধ্যায় ১ 


অষ্টাবিংশ অধ)ায 27 
উনবিংশ অধ্যায় ১ 


(আশ অন্যায় 2 
একটতরশ অব্যায ২ 
দ্বত্র'শ অধ্যায় £- 
জধাস্ত্রশ অধ্যায় 8 
চতুস্তিংণ অর্টায় ৮5 


পঞ্চত্রশ আযায় 25 


যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব ঘনস্টামেব 
নিকট গেল-_ 


ঘনশ্য/মের হাতে কোতোয়াল মুছিব বন্দী -_ 
যুবরাজ গোপনে রাজাকে সমন্ত বিষষ জান[ইল-- 


ঘনশ্থাম রাজাব সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই 
পলিষ! বওন] হইল-_ 

ত্রিপুবাব সিংহাসনে ঘনশ্যাম ব। 

মতেন্দ্র মাণিক্য রাজা-__ 


পর 
চর 


বাজাব ঘবে আগুন ল।।গল--- 


গঙ্গান।|বাণী ধাই বত্বমাণিক্যকে বধ কবিবার 
জন্য ঘনশ্যামকে পরামর্শ দিল-_ 


বতুমাণিক্য বাজ বধ-_ 

ব্ুমাণ/ক্যব মৃতধেহ সংকীব-_ 

মানু ছফিব বিদায় 

বংপুবে বাজঞ ভাষ মহেন্দ্র মতিকে।ব দূ 
মহেন্দ্র মাণিক্যেব নিকট দৃতযোগে 

পত্র ও উপঢোৌকন ০% বণ-_ 

ধশ্ম মাগিক্য আমাদিগকে বিদাষ দিলেন-__ 
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ত্রিপুরা ছেশের কথা 


প্রথম মধ্যায় 


র্গদের ক্ুদ্রসিংহের ব্রণোগ্যম 


৬ শ্রীকৃষ্ণায নমঃ রত্ব কন্দলী, অঙুন দাস এই ছুইজন রাজনৃত দ্বারা 
ভ্রিপুবা দেশেব কথা" লেখ। হইল । মহারাজ! রুদ্রসিংহ জধযস্ত1 ও কাছাড় 
দেশ জয করিষা মুসলমানের হাত হইতে বাংল! দেশ উদ্ধার করিবার জন্য 
উদ্ভোগ কবিতে লাগিলেন। তাবপর বা লার মৌরঙ্গের রাজা, বনবিষুপুরের 
রাজা, নদীযার রাজ, কোচবিহারের রাঙ্গা, বদ্ধমানের জমিদার কীত্তিচন্দ্র, 
বরাহনগবের জমিদার উদয় নারায়ণ-__এই সকলের নিকট বড়ফুকনের নামে 
দূত পাঠাইলেন এবং তাহাদের লোক এদেশে আনাইলেন। এইভাবে রাজা 
ও জমিদারদের যে সমস্ত লোক আসিল বড়ফুকন মহারাজকে জানাইয়া 
ীহাদিগকে মহারাজার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং সেই সকল রাজা ও 
জমিদারদের জন্য উপচৌকন ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পত্র দিয়া তাহাদিগকে আমাদের 
লোক সঙ্গে দিয়া পুনরায় দেশে পাঠাইয়া দিলেন। এইভাবে লোক 
যাতায়াতের ফলে সেই সমস্ত রাজ! জমিদারগণ ক্রদ্রসিংহেরু বশীভূত হইল । 
কুত্রসিংহ তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন __ “আমরা হিন্দু বাজাগণ 


২ ত্রিপুরা দেশের কথা 


বর্তমান থাকিতে যবনে ধর্ম নষ্ট কবিতেছে । এই কাবণে যদি আমবা সকলে 
একমত হইয1 যবনকে দমন করিষ। ধনম্ম ব্ষা কবি তবে কি ফল হষ তাহ 
আপনাবা৷ সকলেই জ্ঞাত আছেন ।” এই কথা বলিষা তিনি এ সকল 
বাজা। জমিদাবদেব কাছে লোক পাঠাইয দ্রিলেন এনং তাহাবা1ও কঙসিংের 
এই কথঃসু সাষ দিলেন । 

তাবপব মহারাজ কদ্ধসিংহ নিজেব দেশেব তীব, ধন্তু, ঢাল, তলোধাব, 
গুলি, গাদ। বন্দুক, বারুদ, নৌক। ইত্যাদি এব, নিজেব ভাগ্ডাবেব অস্ত্শ্্ 
হিসাব করিযা দেখিলেন এব, আবও অনেক তৈযাবী কবাইলেন। 
লোকজনের স্থুবিধ। অন্রবিধা বিচাব কবিষা প্রধান যোদ্ধা! দ্বাবা প্রধান ও 
সহাষক সৈন্য দলে লোকদেবও তীব, ধন্্র এবং বন্দুক মাব! শিখাইলেন। 
হাতীব চমক ভাঙ্গাইলেন। সিপাহীদেৰ ঘোড সওযাবেব যুদ্ধ শিখাইলেন । 
কদ্রসিহ এইবপে সব বকমে প্রস্তুত হইতে লাগিপ্ন। মুসলমানের দেশ 
জয করিবাব উদ্দেশ্টে যে এবপ কর হইতেছে তাহা লোকে জানিতে 
পারিল না।, 

এইরূপে বিদেশী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বৈদ্য, গুনী গাযক, কাৰিগৰ এব, 
সাহ। মহাজনেব লোকদেব আনাইযা সকলকে নান| বকমেব ড্রব্যাদি দিষ। 
সন্তুষ্ট কবিষা পুনঃ তাহাদের বাড়িতে পাঠাইযা দিলেন। প্রধান প্রধান 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যাশাবা আসেন নাই তাহাদেব জন্য সোনা বপা পাঠাইয। 
দিলেন। তাহাবা নিজ নিজ দেশে থাকিযা বাজাকে আশীর্বাদ কবিলেন। 
এইরূপ উপঢৌকন দেওয়াতে বাংল! দেশে মহাবাজ| বড় বাজ! হিসাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তারপর সেই স্থানেব লোকজন লাভেব আশায আসাম 
রাজ্যে যাতায়াত আরম্ভ করিল , যাহাবা আসিল মহারাজ! তাহাদিগকে 
সন্ত করিয়। রিদায় দিলেন । 


তীয় অধ্যায় 


প্রীতি সংস্থাপক আলন্দিব্রাম মেপ্রি 


এইবপে মহাবাজাব যশঃকীন্তন শুনিষা আনন্দিবাঁম মেধি বাজধানীতে 
আফসিলেন। মহাবাজ ভটাযা পাডাব পুন বেব পাডে তাহাব থাকিবাৰ স্থানে 
এব খাওযাব আযোজন নিদ্ধীবণ ব'বযা দিপেন। তাবপব মহারাজ বংপুবের 
দোল যাএাব মন্দিখেব নিবঠ্বে ঘবে তাহাকে অভার্থন। কবিলেন। মেধিও 
মহাবাজকে আশীববাদ কবিলেন । নেধি মহাবাজেব জন্য ষে ভেট আনিয়।- 
ছিলেন তাহা এহাবাজকে দ্রিলন। পবে মহাবাজেব আদেশে দুতেরা 
আসন পাতিযা দিলে আনন্দিবাম তাহাতে বসিলেন। তাবপব মেধি 
মহাবাজেব সম্মুখে স কীর্তনেব হ্টায গান কবিলেন, বাঁশী বজাইলেনর 
এব, আডর্বাশী হাতে লইযা নুতা কবিলেন। এইবপে মহারাজ 
সেইদিন আনন্দ ভোগ কবিযা মেধিকে তাহাব বাসায পাঠাইয! দ্িলেন। 
সংকীর্তন শিক্ষা কবিবাব জন্য আমাদেব এখানের সঙ্গীতজ্ঞদেব মহারাজা 
ত্রাহার নিকট পাঠাইয! দিষাছিলেন | 

মহাবাজাব পিতা গদাধব সিংহের গধাশ্রাদ্ধ কবাব জন্য তর্কবাগীশ 
ভ্টাচার্যকে পুর্ব পাঠান হইয়াছিল । তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য গ্যাঙ্ান্ক 
কবিয়! ফিরিয়। আসাৰ সমষে ঢাকায় স্বংশ রাষের সঙ্গে দেখা করিয়! 
আসিয়াছিলেন। পবে মহারাজ রত্বকন্দলীতে ট্া্টুর্যের নিকটে 


৪ ত্রিপুরা দেশের কথা 


পাঠাইয়া দিলেন।  ভট্রাচার্য্য আবার রত্বকন্দলীকে রাঙ্গা মাটি 
হইতে স্তুবংশ রায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া! 
পাঠাইলেন “গুণী-গায়ক যাহা পাওয়া যায় সেখান হইতে সঙ্গে 
কুরিয়া আনিও।” পরে রত্বকন্দলী সুবংশরায়ের নিকট গেলে স্থবংশরায় 
রতুকন্দলীকে বলিলেন, “শুনিয়াছি রুদ্রসিংহ মহারাজ! জয়ন্তিয়া ও কাছাড় 
দেশ জয় করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া লইযাছ্েন। ব্রিপুরাব 
রাজা 'একজন বড় রাজা। তাহার সঙ্গে প্রীতি স্থাপন করিযা তাহাকে 
বশীভূত করিয়া লইলে অনেক কার্য্যে স্বর্দেব তাহার সাহায্য পাইবেন ।” 
পরে সেই কথ! রত্বুকন্দলী আসিয়া মহারাজাকে জানাইলেন । এই কথ। 
মহারাজার স্মরণ ছিল । 

তারপর মহারাজা মেধিকে ত্রিপুবার রাজাব সহিত তাহার গ্রীতিভাব 
আছে কিন! জিজ্ঞাসা করিয়া! পাঠাইলেন। মেধি বলিলেন, “ত্রিপুরার 
রাজ। রত্ব মাণিক্যের নিকটে আমি গিয়াছিলাম ; তাহার সঙ্গে আমাব 
অত্যন্ত প্রীতি আছে।৮” তখন মহারাজা আবার বলিয়া পাঠাইলেন 
“যদি মেধির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজার প্রীতি থাকে তবে মেধি আমি 
পাঠাইয়াছি এই কথা গোপন রাখিয়া দূত যোগে পত্রদ্ধার৷ ঠিপুবার 
রাজার সহিত আমার প্রীতি সংস্থাপন করুক।”৮ তখন মেধি মহারাজাকে 
বলিয়া পাঠাইলেন যে “মহারাজার দূত আমার সঙ্গে যাইবে । আমি 
তাহাদিগকে আমার বাড়ীতে লইয়া গিয়া ত্রপুরার রাজার নিকট পত্র লিখিয়া 
পাঠাইব। যদি ত্রিপুরার রাজার ব্বদেব মহারাজার সঙ্গে প্রীতি করিবার 
ইচ্ছা থাকে তবে আমি স্বগদেব মহারাজার লোকদের সঙ্গে লইয়া গিয় 
ত্রিপুরার রাজ্জার কাছে উপস্থিত হইব এবং যাহাতে ত্রিপুরার রাজ দূতের 
সঙ্গে পত্র দিয়া প্রীতি সংস্থাপন করেন আমি সেই চেষ্টা করিব 
পরে স্বঃদেব মেধিকে বিদায় দেওয়ার সময় নিম্নের জিনিসগুলি দিলেন-_ 
হাতী একটি, সোনার খাড়ু বালা, কানফুল ও কৌটা এবং রূপার থালা, 
তাওকিন, বাটি ও পানের বাটা। তাহা ছাডা সোনা, রূপা ও অনেক 


ত্রিপুরা! দেশের কথা ৫ 


পরিমাণে দিয়! মেধিকে সন্তুষ্ট করিলেন। তারপর রত্বকন্দলী ও অজুনকে 
তাহার সঙ্গে দিয়া বিদায় দিলেন। 

মেধি তাহাদিগকে বাড়িতে লইয়া! গিয়া ত্রিপুরার রাজার নিকট 
লোক পাঠাইয়া সংবাদ জানাইলেন। ত্রিপুরার রাজা! এই সংবাদ শুনিয়। 
“আনন্নিরাম মেধিকে সত্বর নিয়া আস” এই কথা বলিয়। ছুই ভাল 
লোক পাঠাইয়া দিলেন। সেই দুইজন লোক আসিয়া মেধিকে লইয়া 
গেল এবং আমাদিগকেও সঙ্গে করিয়া লইল। রাজধানীতে 
(উদয়পুরে) পৌঁছিলে আমাদিগকে থাকিবার জন্য বাস৷ দেওয়া হইল। 
বাঙ্গাপী নিষমে আমাদের সিধা দেওয়া হইল। আমরা মেধিকে 
বলিলাম নহ'রাজ কদ্রসিংহ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন এবপ বলিবেন না। 
বড়বঃযা নবাব গঙ্গাজল নেওয়ার জন্য আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন এইবপ 
বলিবেন।” তারপর মেধি ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের 
নির্দেশমত ক্রসিংচ মহার/জার গুণকীর্থন করিলেন এবং বলিলেন যে 
স্ব দেব মহারাজার সঙ্গে প্রীতি সংস্থাপিত হইলে ত্রিপুরার মহারাজের 
অনেক কার্যেই সুবিধা হইবে । রত্বমাণিক্য রাজা রুদ্রসিংহের গুণকীতির 
কথা শুনিষা তাহার সহিত প্রীতি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া 
বণিলেন “তাহাদের দেশে আমাদের লোক কখনও যাতায়াত করে নাই, 
আমাদের লোক কিরূপে সেখানে ফ/ইবে ? তখন মেধি বলিলেন 


“বড়বড়ুয়া নবাব গঙ্গাজল লইয়। যাইবার জন্য ছুইজন ভাল লোক 
পাঠাইয়াছেন। মহারাজের ইচ্ছা হইলে তাহাদের সঙ্গে আমাদের দত 
পাঠান থাইতে পারে।” তখন রাজা মেধিকে বলিলেন “সেই লোকদের 
আমার কাছে নিয়া আস।” এই কথা বলিয়া মেধিকে আমাদের 
বাসায় পাঠাইয়া দিলেন । 


তায় অধ্যায় 


ত্রিপুর। রাজার সন্যখে আসামের দূত 


পরে মেধি আমাদিগকে নিয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাং করাইলেন । তখন 
রাজ দেওয়ানকে দিয়! আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করাইলেন “তোমরা কি কাজের 
জন্য আসিয়াছ?” আমরা বলিলাম, “ববড়ুয়া নবাঁব গঙ্গাজল লইয়া যাইবাব 
জন্য আমার্দিগকে পাঠাইয়াছেন ।” দেওয়ান বলিলেন, পম্ব দেব রাজার 
সঙ্গে আমাদের মহারাজার প্রীতি করিবার ইচ্ছা হইযাঁতে । দূ তযোগে 
পত্র দিলে তোমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পাবিবে কি?” তখন 
আমরা বলিলাম “অনেক রাজার! প্রীতি স্তাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়। 


বড়বসুয়া নবাবের কাছে মানুষ পাঠায়, পরে বড়বছুয়া নবাব স্বর্গ মহারাজকে 
জানাইয়। তাহার সহিত প্রীতি স্থাপন করায়। যদি আপনাদের এইরূপ 
ইচ্ছা থাকে তবে আমরা বড়বডুয়া নবাধকে জানাইতে পারি ।” পরে 
মেধির সঙ্গে আমাদিগকে বাসায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল । আমাদের ছুইজন 
( রত্বকন্দলী' ও অঙ্ছুন )কে সিধা পাঠাইয়া দেওয়া হইল। রাজ। 
বড়বডুয়ার. নাম জিজ্জীসা করিয়া পাঠাইলেন। আনরা খলিলাম খে 
আমাদের বড়বডুয়া নবাবের নাম স্থরতখ্সংহ । তারপর ত্রিপুরার রাজা 
কুদ্রেসিংহ মহারাজার নামে প্রীতিপূর্বক পত্র লিখিলেন এবং বড়বড়! 
নবাবের নামেও একটি পত্র লিখিলেন। আসাম রাজদরবারে ত্রিপুরার 


ত্রিপুরা দেশের কথা ৭. 


দূত পাঠান স্থির হইল | 

রাজার আদেশে আনন্দিরাম মেধি আমাদের ছুইজনকে ধনস্াম 
বড়ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করাইলেন। বড়ঠাকুর বলিলেন_-“রত্বকন্দলী, 
অজ্ঞনদাস, তোমশ বড়বছুয়া নবাবের ক'ছে বলিও যে পূ, হাঞকব 
মহারাজার সঙ্গে আমাদের প্রীতি বা অপ্গীতি কিছুই ছিল না। বর্তমানে 
আমাদের নহারাজা স্বর্গদের মহারাজার সঙ্গে শ্রীতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে দত 
যোগে পত্র ও উপগৌকন পাঠাইতে ইচ্ছ। করিয়াছেন। যে প্রকারে এই 
রীতির বন্ধনটি স্থচারুদপে সম্পন্ন হয় "তাহা করিও।” আরও বলিলেন, 
“সমস্ত কাজ রাজমন্ত্রীরাই কবে। তোনর! স্বর্গ রাজার বিজ্ঞ মন্ত্রী, যাহা 
উচিত হয় তাহাই করিও ।” তখন মামরা ছুইজনে বলিলাম, “ঠাকুর সাহেব, 
আমাদিগকে যেনপ আদেশ করিলেন আমর। সেইবপ ভাবে বড়বডুয়া 
নবাবের নিকট জানাইব।” ত'রপর বঠাকুর আমাদের ছুইজনকে পান- 
স্থপারি দিযা! আমাদের বাস'ঘ পাঠাইধা দিলেন । 

পরে মেধির সঙ্গে আমাদিগকে রাজার সভায় নিলেন এবং রামেশ্বর 
শ্যায়লস্কার ভট্টাচার্ণা ও উদযনাবায়ণকে সেখানে আনাইয়া এবং সমব্ত 
কিছু অবগত করাইয়া রাজার আদশে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন-__ 
“রত্ুকন্দলী, অজ্জ্রনদাস, আমাদের মহারাজা ম্বদেব মহারাজার সঙ্চে 
গ্রীতিস্থাপনের ইচ্ছা করিয়া রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ও উদয়নাবায়ণকে 
পত্র ও উপটৌকনসহ তোমাদের সঙ্গে দিয়াছেন। এই পত্র ও উপঢৌকন সহ 
আমাদের দৃূতগণকে তোমর! বড়বছুযা নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইও। 
স্ব্গদেব মহারাজার নিকটেও পত্র ও উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছে । এ 
পত্র ও উপটৌকন সহ বড়বডুয়ী নবাব আমাদের দূতগণকে ব্বর্গদেব মহারাজার 
“সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইবেন । যাহাতে এই প্রীতির বদ্ধানটি বিনাবাধায় উত্তরোন্তর 
দুঢ় হয় তাহাই করিও |” তখমু আমরা বলিলাম “মহারাজ আমাদিগকে 
যে সমস্ত আদেশ দিয়াছেন তাহা আমরা বড়বুয়া, নবাবের নিকট জানাইব' 1” 
তারপর রাজা আমাদের জন্চ আতলঞ্চের জামা, সোনালী কাজ করা 


৮ ত্রিপুরা দেশের কথা 


জিরা, এবং রূপার ঝালর দেওয়া পটুক। উপহার দিলেন। তাহা ছাড়! 
আমাদের ছুইজনকে ৪০টি রূপার টাকাও দিলেন। তারপর আমাদিগকে 
রাজা পান-হুপারি, ফুল-চন্দন দিয়! বিদায় দিলেন। কাছাড় রাজ্যের ভিতর 
দিয়া যাইতে হইবে বলিয়া কাছাড়ী রাজার জন্য পত্র ও উপটৌকন ত্রিপুরার 
দূতগণেরানকট দেওয়া হইল। কাছাড়ী রাজার জন্য দেওয়া 
উপহারের ফিরিস্তি পাথর খচিত দুগছৃগী একখানা, কিংখাব একথানা। 
১৬৩২ শক'ব্দের আবাঢ় মাসে ত্রিপুবার রাজা আমাদের সঙ্গে দূত 
পাঠাইয়া দিলেন। তারপর আমরা ত্রিপুরার দুতগণকে সঙ্গে লইয়া 
ব্রিপুরার রাজধানী হইতে আট দিনের পথ আসিযা কৈলাসহর পরগণাষ 
বর্ধাকালে উপস্থিত হইলাম । তখন সঙ্গের লোকজন অন্দুম্থ হইয়া পড়তে 
সেখানে চারি মাস কাল থ'কিতে হইল । শ্রামরা সেথান হইতে রওনা 
হইয়া কাছাড়ী রাজার রাজধানী খাছুপুরে (পৌছিলান। কাছাড়ী রাজ। 
ব্রিপুবার রাজার দূত ছুইজনকে দরবারে অভ্যথনা করিলেন এবং দূতগণ 
কাছাড়ী রাজ'র পত্র এবং উপটৌকন তাহাকে দিলেন। কাছাড়ী রাজাব 
নিকট পত্র দেওয়ার সমযে পত্রে হ্রিপুবা বাজার নাম লেখা হয নাই। কারণ 
পত্রে ত্রিপুরা রাজার নামের নীচে কাছাড়ী রাজার নাম লিখিলে কাছাড়ী 
রাজা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন এবং কাছাড়ী রাজার নামের নীচে ত্রিপুরা 
রাজার নাম লিখিলে তাহাও অনুচিত হয় । এই জন্যই পত্রে ত্রিপুবা রাজার 
নাম দেওয়া হয় নাই। পত্রের উপর ব্রিপুবা রাজার নামের মোহর হইতেই 
ত্রিপুরা রাজ।র পত্র বুঝাইবে_ এইবপ স্তির করিয়া কাছাড়ী রাজার পত্রে 
ব্রিপুরা রাজার নাম না দিয়া নামের মোহর দেওয়া হইয়াহিল । কাছাড়ী 
রাজার সম্মুখে পত্র পড়া হইলে রাজা বলিলেন, “পত্রে ত্রিপুরা রাজার 
নাম নাই, এই পত্র কাহার কিরূপে বুঝা! যাইবে ?” ত্রিপুরার দূতগণ 
ৰলিলেন, “এ পত্রে আমাদের রাজার নামের মোহর আছে, তাহাতেই এই 
পত্র যে ত্রিপুরা রাজার পত্র তাহা বুঝা ঘাইতেছে। যেখানে পত্রের গর্ভে 
রাজার নাম লেখ! থাকে ন৷ সেখানে এইরূপ পত্র ব্যবহারের নিয়ম আছে।” 


ত্রিপুরা দেশের কথা ৯ 


তারপর কাছাড়ী রাজ! ত্রিপুরার দৃতগণকে তাহাদের থাকিবার জায়গায় 
পাঠাইযা দিলেন এবং তাহাদের জন্ত সিধা এবং সঙ্গে লইয়। যাইবার 
জন্য পত্র দিলেন। 


চতুর্থ নধ্যায় 
আসামে ত্রিপুরার দূত 


কাছা বাজাব দেশ হইতে আসিয। আমরা রহায় উপস্থিত হইলাম । 
সেখানে বহাব চকীযাল আমাদের থাকিবার জন্য বাসা ও খাওয়ার ব্যবপ্ভ1 
করিযা দিল । সেখান হইতে মহাবাজাৰ আদশে সলাল বড় গোৌহাইয়ের 
লোকেবা আমাদিগকে নৌকা ও লোক দিযা আনাইলেন। সলালের 
লোকেবা কলিযাববে আমাদেব থাকিবাব জাযগ। ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া 
দিলেন। খাবৈতে মবঙ্গিযালেরা আমাদেব থাকিবার স্থান ও খাওয়ার ব্যবস্থা 
কবিযা দিল। দঙ্গায দৈঙ্গীয়াবা আমাদের খা! ও থাকার ব্যবস্থা 
করিল। সেই বংসব মহারাজা গন্পুবে গিয়াছিলেন, আমরা গজপুরে 
আসিয়া তাহার দেখা পাইলাম । সেখানে বড়বডুযা আমাদিগের থাকিবার 
ব্যবস্থা৷ করিয়। দিলেন। সেখানে গোহাই তিনজনের এবং ফুকন ডাগির 
লোকেরা আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করিল। পরে মহারাজ। রংপুরে 
আসিলেন এবং ত্রিপুরার দূতগণকে আনাইয়া ভটায়া পাড়ায় বাসা করিয়া 
দেওয়াইলেন। পূর্বোক্ত লোকেরাই খাওয়ার যোগাড় করিতে লাগিল । 

১৬৩৩ শকাব্ধের আধাঢ় মাসে মহারাজার আদেশে সম্দিকাই 
ব্ড়কুকনের পুত্র বড়বমুয়া ত্রিপুরার ছুইজন দূতের জন্য ছুইটি জিন দিয়া 
সাজান ঘোড়া এবং আমাদের তইজনের জনতা হুইটি ঘোড়া মোট চারিটি থোড়।! 


১০ ত্রিপুর! দেশের কথা 


দিয়া আনাইয় ত্রিপুবার দূতগণক্ষে জগক জমক কবিধা অভ্যর্থনা কবিলেন | 
তখন বড়বডুয়া বলিলেন, “রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্ট চা্য, উদযনারায়ণ 
বিশ্বাস, তোমরা যখন রওনা হও তখন তোমাদের রাজা রত্ুমাণিক্য কুশলে 
ছিলেন ত?” ত্রিপুরার দূতেবা বলিলেন “ন্ব্গদেব, আমরা! যখন আসি 
তখন আমাদের মহারাজ। কুশলে ছিলেন? । তথন বডবদ্যা বল্সিলেন, 
“তোমাদের রাজাও তাহার রাজ্য কুশলে থাকুক ইহাই আমাৰ কাম্য ।” 
তারপর মজুমদার পত্রটি পাঠ কবিলেন। পত্রে গন্তে এই লেখা ছিল-- 

স্বস্তি সকল গুণচয়-_সমুগ্যোতিত কলেবর ন না দান-প্রমোদীকৃত- 
মার্গাগণন-প্রতাপ তপন-বিগলিত রিপুণিকবান্ুকাব-শ্রীযুত-ন্ববত সিংহ বডুযা 
বিমলশীলেষু। প্রেমসম্পাদকৌ! লেখবৃন্তাস্ত এষঃ।  শ্রীবত্বকন্দলী, 
শ্রীঅর্জুন দাস প্রমুখ্যাৎ ত্বদীযাং সব্বাস্থ ্তিম্বিচ্জায পরমানন্দযুতোইং । 
অতএব ভবদধিপনং সমীড়ে, পত্রী প্রহীযতে সভ্যা বাণ্তাবপি দো, কিন্বুনা 
তহুক্তি বশতঃ সর্ব্বন্বিজ্ঞ/তব্যমিতি । যুগবামর্তু-শীতাংশুগণিতে শক বসবে । 
পঞ্চম্যাং ধবলে পক্ষে" পক্ষে পত্রীচৈষা প্রহীযতে ॥ এই পত্র বড়বডুযার 
নিকট লেখা হইয়াছিল । 

তখন বড়বড়ুয়া বলিলেন “বামেশ্বব ন্যাযালকঙ্কাব ভট্টাচার্য্য, উদযনারাষণ, 
রাজা রত্বমাণিক্যের পত্রে যাহা লেখা আছে তাহা শুনা গেল। 
রাজা মৌখিক ফি বলিয়া! দিয়াছেন তাহ! বল।” ত্রিপুবার দৃতেরা 
বলিলেন “ম্বগদেব, পত্রে যাহা! লেখা আছে মুখেও তাহাই বলিয়। 
দিয়াছেন।” তারপর তাহার্দিগকে থালায় করিয়া! পান-সপারি, কাসার 
বাটিতে চন্দন এবং থালায় করিয়া ফুলের মাল! দিলেন। পরে বড়বড়য়া 
বলিলেন .“রামেশ্বর শ্যায়ালঙ্কার ভট্াচার্যয, উদয়নারায়ণ, তোমরা 
বাসায় গিয়া বিশ্রাম কর। আমি তিনঙ্জন ডাঙ্গরীয়ার সঙ্গে আলাপ 
আলোচন। করিয়া ন্ব্গদেব মহারাজার চরণে নিবেদন করিব। যদি 
তোমাদের ভাগ্যে থাকে তবে মহারাজার চরণ দর্শন পাইতে পার।” 
তারপর শ্রিপুরার দূতদিগকে তাহাদের বাসায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। 


ত্রিপুরা দেশের কথা ১১ 
পঞ্চ অধ্যায় 


হর্গদেব রুদ্রসিংহের সভায় ত্রিপুরার দূত 


শ্রাবণ মাসের দশদিন থাকিতে মহারাজ ত্রিপুরার দূতগণকে অভ্যর্থনা 
করাব আযোজন কবিলেন। সেই সময়ে রংপুরে মহারাজার সমস্ত 
ঘরগুলিই ইঞ্কক নিমিত ছিল। তারপর বড় ঘরের খুঁটি, তির ও ডাসায় 
মখমল, কিএিজি, নরাকাপড়, রঘ্নারাণি আতলঞ্চ ইত্যাদি কাপড় 
দিযা মুড়ি দেওয। হইযাহিল। এ ঘরের তির, ঠাকুরা, চটা ইত্যাদিতে 
কুষ্ণচুড়া বানাইযা তাহাতে সোনার এবং রুপার শুলি ঝুলাইয়া দেওয়া 
হইয়াছিল । চালের চারিদিকে ঘেরিা তিনটি লাইন করিয়া পানের 
আকার করিয়া কাটিয়া ডিমের কুস্তমের রঙ করিয়া দেওয়৷ হইয়াছিল 
এবং এগুলির গাষে রুপার গুলি ঝুলাইয়া দেওয়। হইয়াছিল । ঘরের 
ভিতবে অন্য দিন মহরাজ যেখানে বসিতেন সেই ছুই ভিটার মাঝখানে 
মাটি দিয়া ভিট! বাঁধিয়া মহারাজার বসিবার জায়গা করা হইয়াছিল । 
এঁ ভিটার উপবে পাটী পাতিযা তাহার উপর বনাত পাতিয়! দেওয়। 
হইয়াছিল । এ বনাতের উপবে সিংহামন রাখা হইয়াছিল । এ ভিটার 
উপর চাৰিটি সোনার খুঁটি দিয়া উচা করিয়া একটি চান্দোয়া টানাইয়৷ 
দেওয়৷ হইয়াছিল । একটি জালের মতন জিনিষের মধো সোনা ও প্রবাল 
দিয় গাঁখিয়া একটি বাতির আকারে বানাইয়া তাহাতে মুল্যবান পাথরের 
কাজ করিয়া এবং কিনারা গুলিতে গোলাকৃতি করিয়া চিহ্ু দিয়া 
₹হাসনে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সিংহাসনের উপরে সাতখানা 
চান্দোয়া টানান হইয়াছিল । সিংহাসনের ছুই ধারে অন্যদিন মহারাজ 
যেখানে বসিতেন সেই ভিটার উপরে পাঁচখানি করিয়া! চান্দোয়। টানাইয়া 
দেওয়া হইয়াছিল'। সেদিন মহারাজা যেখানে বসিয়াছিলেন তাহার 


১২ ত্রিপুরা দেশের কথ! 


সামনে তিনদিকে বনাত পাতিয়া দেওয়৷ হইযাছিল। তীর ধনুকধারী, 
ঢালী, গাদাবন্ুকধারী এবং সহরবাসীদের আনাইয়াছিলেন। পিতলের ও 
রূপার দগ্ডধারী লোকদের এবং তীর ধন্নুকধারী, ঢালী, গাদাবন্দুকধারী, 
খাধারী ৪ বড়শিধারী লোকদিগকে স্থানে স্থানে দাড় করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। হাতী ও ঘোড়া ডাইনে বামে ছুইদিকে পিহু করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। বড়যা, ফুকন, রাজখোযা, চমুযাবড়ুযা, হাজরকীষ।, 
দেওধাই, বাইলুঙ্গ, দেশী-বিদেশী পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ* কটকী, কাকতী এবং 
দৈংজ্ঞের! পূর্ব নিয়মান্নুযাধী যার যার জাযগায বসিযাছিলেন। সেইদিন 
এই সভ। দেবসভার মতন দেখাইতেছিল । 

তারপব ব্রিপুবাৰ ছুই দূতের ক্ঞন্য ছুইটি এবং আমাদের ছুইজনের 
তুইটি মোট চারিটি জিন আটা ঘোড়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেই 
ঘোড়া চড়িয়া আসিয়া আমরা বঙ্গনাথ গোস্বামীব বাড়িব পিঙ্গনের 
হাতীশালায় ত্রিপুবাব দূতগণকে রাখিলাম। তখন তিনজন গোঁহাই 
ধন্ুকধারী, বল্লমধাবী, দাধারী এবং হাতী ঘোড়। সঙ্গে করিয়া জাকঙ্জমকের 
সহিত সভায় আসিলেন। বড়ুষ। এবং ফুকনেরাও জাক্জমকের সহিত 
'আসিলেন। এইবপে সকলেই সভাষ উপস্থিত হইলেন । তখন মহারাজ 
বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিষা অন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া 
সিংহাসনে বসিলেন। ছুইজন গোৌহাইদেব বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান কাঁয়! 
মহারাজার সঙ্গে আসিয়া মহারাজার ছুই ধারে বনাতের উপর বঙস্সিলেন। 
মহারাজার তামুলী পীচনী ( পান সরবরাহকারী ) মহারাজার পিছে নিয়মিত 
জায়গায় বসিল । অন্দরের স্ত্রীলোকেরাও তাহাদের নিয়মিত জায়গায় 
বধসিলেন। তারপর গৌহাইগণ আসিয়। তাহাদের নিয়মিত জায়গার 
বপসিলেন। তখন ত্রিপুরার দৃতগণকে 'আনাইলে বড়ছুয়ারের নম্মুখে 
যেখানে লোকজন বদিয়াছিল সেখান হইতে রামেশ্বর হ্চায়ালস্কার মাথায় 
জিপুরা রাজার' পঞ্জটি 'লইয়া সাত জায়গার আশীবর্বাদ করিতে করিতে 
এবং উদযনারায়ণ গ্রখাম করিতে করিতে সভার ভিতরে প্রবেশ করিলেগ, 
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পরে বসিবার জায়গায় আসিয়া রামেশ্বর ন্ায়ালঙ্কার আশীর্বাদ এবং 
উদয়নারায়ণ প্রণাম করিয়া বসিলেন। পাটীর উপরে সরা আনিয়া রাখ 
হইল। ত্রিপুরার দূতেরা উপচৌকনগুলি তাহাতে রাখিলেন। 

তারপর বড়বডুয়া মহারাজাকে বলিলেন, “মস্বগদেব ত্রিপুরার রাজা 
রত্বমাণিক্য ন্ব্গদেবের শ্রীতি কামনা করিয়া পত্র ও উপটৌকদ সহ দূত 
পাঠাইয়াছেন। এ দৃতগণও মহারাজার চরণে প্রণাম জানাইতেছে।” 
তখন রাজমন্ত্রী বড়পাতর গৌহাই বলিলেন, “রামেশ্বর ন্ায়ালঙ্কার ভট্টাচাষা, 
উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজা তোমাদিগকে জিজ্ঞাস করিতেছেন যে 
তোমরা যখন রওন! হও তখন রত্বমাণিক্য রাজা কুশলে ছিলেন ত 1” দৃতগণ 
নলিলেন, “ম্বর্দেব, আমর। যখন রওন! হই তখন আমাদের মহারাজ। কুশলে 
ছিলেন।” তারপর বড়পাতর বলিলেন, “বামেশ্বর ন্তায়ালঙ্কার ভট্রাচাধ্য, 
উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, ন্বর্গ মহারাজা বলিতেছেন যে রত্বমাণিক্য রাজা ও 
তাহার রাজ্য কুশলে থাকুক ইহাই ন্বর্ট মহারাজের একাস্ত কাম্য ।” তখন 
মজুমদার আগাইযা আসিলেন। ত্রিপুরার দূতের হাত হইতে পত্র লইয়! 
রত্বুকন্দলী মজুমদারের হাতে দ্রিলেন। মজুমবার সেই পত্র লইয়া কাথ- 
ভগ্তারী বদুয়ার হাতে দিলেন। তখন মহারাঙ্জার আদশে কাথভগ্ারী 
বড়ুয়া সেই পত্র পাঠ করিলেন ত্রিপুবা রাজার পত্রে এইরূপ লেখা ছিল,-- 
স্বতি প্রবল বলাহুকনিকায় প্রতীকাশ গণ্ুস্থলাবিরল বিগলন্মৈরেয়ধারা 
পুরিতাখণ্ড ভূমগ্ডুল দস্তাবল পটল সমুদয় প্রলফ প্রভঞ্জন প্রতিমন্জবা, 
খবর্ব গর্বব গন্ধব্বগণ ক্ষুরক্ষুন্ন ক্ষৌণীতলোচ্চালিত ধুলিপটল মহোন্নতি 
পটিম সম্বদ্ধিত মার্তগুমগ্ুল তিরস্কার গরিম সমুচ্ছায়িত বিবিধ বৈ্য়স্তী- 
চয়চার চেলাবলী বিচিত্র বিহায়ঃস্থল পাদতল সমুদ্ভ্রামিত চমীকর 
শতচন্দ্র চর্মন্চিয়চমতকার সম্ভাবিত ভ্রিলোকীতল সম্বর্ত সমরভ্রমন্ভর 
নিঙ্ান্জিনী নায়কগণ সমরবিজয় সমুদ্ধম সমীহ গ্োপুরনিঃসর বৃত্তাত্তা- 
কলনভয় বিকলিতোজ্জিতালয় বিপ্রতীপ ভূপাল কুল বামালোচনানয়না- 
রলী বিগলিতাঞধারা সমুৎপার্ঈত পারাপ্টীর পরিস্ফুর্জৎ 'প্রতাপৌর্্ব 


১৪ ত্রিপুরা দেশের কথ! 


-বৈশ্বানর জ্বালা জালাবলীঢ ব্রিভুবন বিবর বিসরেষু। বিধিবোধিত কণককরি- 
তুরঙ্গ মাগ্নেকবিধ বিতরণ কৃতার্থা কৃতাধিসার্থ গীয়মান যশঃ প্রকাশীকৃতা 
শামগুলেষু শ্রীশ্রীধৃত স্ব দেব রুদ্রসিংহ মহারাজ পরম পবিত্র চরিরেষু। 
জুত্রীযুত রতমাণিক্য দেবস্ সবিনয়নতিততি সম্পাদয়িত্রী পত্রী বিজ্স্ততে। 
শ্রীআনান্দরাম বৈষ্ণব দ্বারা শ্ীসচন ললিতামৃতমাদ্রিত মাকলয্য পরমা- 
প্যায়িতোইং, আবযোরীশ্বরেণ কিন্নদন্ত তথাপি পত্র সন্দেশার্থমীষদ্বস্্র প্রেনতে 
শ্রীমপ্তবৎপ্রনেধি ছারা ত্বদীয় মঙ্গল প্রকাশাং শখদভিনন্দুুকঃ শ্রীমদ্ভাবদৃ- 
শৈর্বয়মানন্দ পাত্রী করিহ্যামহে। অলমতি বিস্তরেণ গিরাম্‌, গ্রীরামেশ্বর 
শ্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্যা শ্রীযুতোদয়ানারায়ণ বিশ্বাস সব্বমাবেদয়িষ্যতঃ । 
পক্ষাগ্িরসশুভাংশুগণিতে শকহায়ণে। শুচৌ পক্ষে সিতে পত্রী পঞ্চম্যাং 
প্রেষিতা শুভা ॥ যুধিষ্টিরন্য সম্রাজো৷ বিরাট দ্রোপদাবপি। দুরস্থো৷ সময়ে 
তৌ চ সৌহার্দ্যদ্ধিত কারিণো৷ ॥ 

এই পত্রের বিবরণ শুনিয়া মহারাজা সন্থুষ্ট হইলেন। তারপর 
বড়পাতর গৌহাই বলিলেন-_“রামেশ্বর স্তায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য, উদয়নারায়ণ 
বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজ! তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে রতুমাণিকা 
রাজার পত্রে বা লেখা আছে তাহা জানা গেল; বাচনিক কি বলিয়া! দিয়াছেন 
তাহা বল।” ত্রিপুরার দূতগণ বলিলেন “ন্বর্গদেব, মহারাজার ঞ্জণ ও 
চরিত্রের কথা শুনিয়া মহারান্দার সঙ্গে প্রীতি সংস্থাপনের বাসনা করিয়। 
আমাদিগকে পাঠাইয়। দিয়াছেন।” তারপর বড়পাথর বলিলেন, “রামেশ্বর 
স্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজা বলিতেছেন 
তোমরা বাসায় গিয়ী বিশ্রাম কর। রত্বমাণিক্য রাজ। যে প্রীতির বাসন 
করিয়াঙ্ছেন প্রীতি পথে থাকিলে আমাদের মধ্যে তাহা না হইবার কোনও 
কারণ নাই।” তারপর রামেশ্বর শ্ঠায়ালঙ্কার মহারাজাকে আশীর্বাদ ও. 
উদয়নারাধণ প্রণাম করিলেন। এইরূপে আশীর্বাদ ও প্রণাম করিয়া 
ত্রিপুরার দূতগণ নিজেদের বাসায় গেলেন। 

ত্রিপুরার দূতগণ সভা' হইতে চলিয়! গেলে . পর মহারাজ! দেশী ও 
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বিদেশী পণ্ডিত ছারা এ পত্রের অর্থ করাইলেন। তারপর মহারান্্ী অন্দরে 
গেলেন। ত্রিপুরার রাজা স্বদেব মহারাজের জন্য যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন 
তাহার ফিরিস্তি-_হীর! ও পাথরখচিত কলক৷ একটি, ছুগছগী একটি, 
বিলোলের তৈরী বাটের পাথর খচিত খঞ্জর একটি, গুজরাটা ঞেল্পালী 
রংয়ের তসরের কাপড় একটি, সোনালী রংয়ের বাদামী কাপড় একটি, 
কিংখাব কাপড় ছুইটি, গুজরাটী সোনালী কাজ করা জিরা! ছুইটি, গুজরাটা 
সোনালী পটুকা ছুইটি, বন্দরী ছিট কাপড় ছুইটি, উৎকৃষ্ট চিকন টুকর। কাপড় 
ছুইখানা, চিকন ছাশাঁন কাপড় ছুই খণ্ড এবঃ চিকন সাদা পাগড়ি দুইটি । 


ত্রিপুরার রাজ বড়বছুয়ার জন্য যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহার 
ফিরিস্তি--পাথর খচিত দ্ুগ.ছুগী একটি, গুজরাটী সোনালী কাজ করা জিরা 
একটি, সোনালী পট,কা একটি এবং কিংখাব একটি । 

পরদিন হইতে স্ব্গদেবের আদেশে ত্রিপুরার দূতগণকে বড় ভাণ্ডার 
হইতে মাসিক হিসাবে প্রতিদিন পূর্ধবের চারিগুণ করিয়৷ বৃদ্ধি করিয়া খাওয়ার 
বাবস্থা করিয়া দেওয়া হইল । তাবপর মহারাজ দুর্নী পূজার মস আশ্বিন 
মাসের ১৫ই তারিখে পূর্বের ম্যায় সভা করিয়া সভায় ত্রিপুরার দূত রামেশ্বর 
ম্ায়ালঙ্কার ও উদয়নারায়ণকে আনাইলেন / তাহারা ও পূর্বের চায় শাশীর্ব্বাদ 
ও প্রণাম করিয়। বড়ঘরের বিশিষ্ট জায়গাষ বসিলেন। তখন ব্বর্গ মহারাজের 
আদেশে বড়পাতর গেৌঁহাই বলিলেন, “রামেগ্বর শ্যায়ালঙ্কার ভট্রচাধ্য, 
উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজ বলিতেছেন যে তিনি আজ তোমাদিগকে 
বিদ্বায় দিলেন। রত্বমাণিকা রাজা পত্রে যে কথা লিখিয়াছেন তাহার উত্তর 
সাহার নামী পত্রে দেওয়া আছে। তোমার! মুখেও বলিও যে রৃতুমাণিক্য 
রাজার সঙ্গে আমাদের অথপ্ড গীতি সংস্াপিত হইল । এই গ্রীতি যাহাতে 
অঙ্গুন্ন থাকে ত্রিপুরার রান্বাও যেন সেই বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন।” তারপর 
ত্রিপুরার দূতগণ বলিলেন, “ভগবতী যেন এইরূপই করেন।” এই কথা বলিয়! 
রামের স্তায়ালঙ্কার এই শ্লোকটি বলিলেন” 


১৬ ত্রিপুরা! দেশের কথা 


বন্ধনান্যপি বুনি, সস্তি চেতঃ প্রেমরজ্ঞ, বিনিবন্ধান মন্তযৎ। 
কাষ্ঠভেদ নিপুণোহি ষড়জ্ঘিনিক্ষিয়ো ভবতি প্চজবদ্ধঃ ॥ 

তারপর বড়পাতর গৌহাই বলিলেন, “রামেশ্বর ভ্যায়ালঙ্কার ভাচার্ধ্য, 
উদয়ন।্জয়ণ বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজ। বলিতেছেন যে তোমরা আজ বাসায় 
গিয়৷ বিশ্রাম কর, অন্য দিন নিজ দেশে যাইও” এই বলিয়। দূতদিগকে 
তাহাদের বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। মহারাজ ও অন্দরে গেলেন । 

স্ব্দেব ত্রিপুরার রাজাকে যে পত্র লিখিলেন তাহা এই 2 স্বস্তি 
বারিবাহ প্রতিমানুপমকরাজস্ কেশরিগপ্ডগল নমৈরেযধার পঙ্কিল মহীম্গুল 
মত্ত মাতঙ্গ দশন দারিত সমুচ্ছলদপারকুপার তরঙ্গ বলদোর্দগাখণ্ড কোদণ্ড 
নিঃসরচ্চগ্ড কাণ্তখণ্তখণ্তীকতারি মোক্তিকাস্ত গত্যার সতাব তিরস্কৃত বাত 
তুঙ্গ তুরঙ্গখুরক্ষোদন ধূলি ধূসরতাচ্ছাদিত তুহিনকরাকারাহ্কুশ সপ্ুবিবরভিতর 
্রপ্নানস্ত নিতাস্ত বিদ্রাবিতাস্ততি বিদ্ধান্থিবৈরিবামলোচনা (লোচনানবর্ত 
পতিতান্ব সম্ভাবিত গগণরণচরবিসস পলাশ বারিদতারকাচকোর” 
কালীকলতবীন্তি ব্রততীকুস্তম কুমুদিনী কান্ত কমনীয়কপালিক পাল তুলারুচি 
পরিণত প্রতাপ তপন তাপিতামিতাশাস্ত বিনিকাষ নিরবধি মনি হেমাি 
বিতরণ পৃরিত বিশ্বস্তরান্তরাঘিচয় শ্রীশ্রীযুত রত্বমাণিক্য দেব রাজবর 
শ্রীমদিগরীন্দ্র নন্দিনী পদস্থধাংশু চন্দ্রিকা পিপৎন্ষচেতঃ চকেরেষু । 
স্বকীয় স্বস্তস্থাবেদিকেয়ং পত্রী নিতরাং বরীবরীতিম্ম শ্রীমতামতিশযিত 
শিবতমমনুঘত্রমাসাম্মহেতরাং অস্মদাকলিত বিষয়বুন্দেযু শ্রেয়সমধেব্যত 
যয়ং প্রেয়া ভবাদশ প্রাপিতাপসর্প সমপিত পত্র্যা বয়ং যাদুশ শাতপাত্রয- 
ক্রিয়ামহে তদধিগমযিতুং গীব্বাণগুরে।গঁরিপ্যলং সমাগত পরত্র্যাবয়োঃ 
সান্দ্রপ্রমোদোহজনি শ্রীমন্তবাদৃশান্‌ স্বাহ্নরপতযোরীকুর্াঃ এতদবধি যথা 
পরজ্পর প্রণিধী সর্পণাপসর্পণে সন্বিধায়োভয়স্তাত্তর-মাহ্লাদযিধ্যত তত্র 
ব্যমানন্দপাত্রী করিষ্যামহে মংগ্রস্থাপিতাপসপ শ্রীরত্বকন্দলী শন্মার্জুনদাসৌ 
সর্ববমাবেদয়িষ্যতঃ ক্ষেমাখ্যারিকা পত্রী সন্দধতি কিয়চ্চ স্বকীয়হেনোরীকৃত্যা- 
লঙ্ষরণীয়েতি কৃতং পর্লবিতেন। উভয়োস্তল্য সম্থন্ধে স্যৌধন কিরীটিনে!2। 


ত্রিপুরা দেশের কথ৷ ১৭ 


ধনপ্শয়মগাৎ কৃষ্ণঃ প্রীতিরেবান্িধা ভবেৎ।  পীযুবস্যন্দিভান্ত দ্রমনিকৃত 
জনিশ্বাস নেত্রাক্ষমূত্র ক্রৌঞ্চ প্রাণাপহস্ত্ানন রজনী মনি প্রাপ্ত স্কেত শাকে। 
নিঘু ত্যাধ্যয়ি ঘশ্রংকতিচিদিষুতি থাবুজ্জমাসেহমলাখো পক্ষে সন্দেশবাচাং 
প্রকটিত ধিতরা পত্রিকেয়ং ব্যলেখি। ১১৩৩ মাস কাত্তিক শুকুঞরক্ 
পঞ্চমী তিথি । 

স্বর্গদেব ত্রিপুবার রাজ। রহ্মাণিক্যের জন্য যে উপডৌকন দিযাছিলেন 
তাহার ফিরিস্তি ঃ -সোনার কাজ করা চাকু চারিটি, বপাব কাজকরা চাকু 
চারিটি, ধপদানী ছুইটি, পকড়া খডগ চারিটি, শুক চামর চাবিটি, কৃ 
চ[মর চারিটি এব ভাতার দাতেব তৈয়ারী গা আচর। এখখান। | 

এক শিন্ন পঞ্জে গ্েখ। ছিল 2 রঙ্গিন গুটী দে€যা নর কাপঙ 
একটি, নর। ক'পড় স'দ। এখটি, নল প।পড় সবুজ রয়ে একটি, পাল র' 
একমন চারি সেখ, ফুশতোল। আশলঞ একটি, স্ুখজ বযের আতলঞ্চ একটি, 
শাল ও সাদা রযের শাতণঞ্চ একটি, সাদ! ব এব" পাল পং একমন, 
সোনালী ওড়না ঢুইটি, পোনাপা পাগার গুইটি, “সানালী পটুকা ছুইটি, 
(সানাশী জামার পড় একখান, পাল রংষের বড় বড় ফুল দেয়! বড় 
কাপড় একটি, লালফুল দেওয়। বড় কাপড় একটি, দশ হাত শন্ধ। চিকন ট্রকনা 
'কাপড্ড চৌদ্দ খানা, চিকন সিয়। মশারি একটি, সোনার পাথর খচিত কৌট। 
একটি, কলগা একটি, ভগ ছুগী একটি, কর্ণফুল একজৌড়।, সোনার ফুল বসান 
উগডগী একটি, ত্রিপুরাব রাজার জগ্য এই সমস্ত উপঢৌকন দেওয়া হইল। 
ত্রিপুরা রাজার নিকট কড্রসিংহের গোপনীয় পত্রটিতে এইবপ লেখ। ভিল-_ 

স্বস্তি নিম্তল নিরন্তরামিত দান মান সন্তান মানিতানেক নিবৃতস্থ 
জনগণ গীয়মান যশোরাকাহিমকর ধবলীকৃতান্বর নিরম্বরকোশ করবীর 
মন্তমাতঙ্গ নিকায় প্রতিম বিপক্ষ বহুবিদ্রাবনজন্থবীর মহিলানয়ন নিনস্ছিদন্ব 
নিকর প্রতাপ তপন তাপ তিরোভূত তিমিরততি স্বজন পদ চতুষ্পদীকৃত 
ধন্ন ধুম্মাবতার জনি পবিশ্রীকৃত বিশ্বস্তর শ্রী*শ্রীযুত রদ্বু মাণিক্যদেব 
রাজবরেবু লেখনম্‌। রহস্য পত্রনিদং-- 


১৮ ত্রিপুরা দেশের কথ। 


সনাচার এই যে জনস্রতিতে জানা যায় যে মোগণের বিরুদ্ধ 
আচরণে বেদোক্ত ধর্মরক্ষা পাইতেছে না। এইজন্য যদি উহার প্রতিকারের 
জন্য আপনার ইচ্ছ। থাকে তবে আপনর সঙ্গে যে যে বড়লোকের হৃণ্ঠতা 
খসাছে তাহাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাহাঁদের সামথ ও শক্তির বিবরণ 
বিশদভাবে আমার নিকটে লিখিবেন। সমস্ত লোকই ঈশ্বরের অধীন 
তথাপি নিজের দেশে অপরে যাহাতে বিনা পরাজয়ে অন্যায় কাজ 
না করিতে পারে এবং যাহাতে নিজেই এ কার্ষের বাঁধা দিতে 
পার! যায় তজন্য সচেষ্ট থ।কিবেন। বাকি সমাচার রহকন্দপপী ও অর্জুন 
দাসের মুখে অবগত হইবেন ॥। অধিক আর বলিবার প্রয়োজন নি ইতি । 
শকব ১৬৩৩, মাস কাততিক্ তারিখ ৫1 প্রিপুবা রাজার জগ্য স্বর্গদেবের 
এই পত্রটি গোপনে একটি চুঙ্গার মধো ভরিয়। দেওয়া হইয়াছিল | 


হ$ অধ্যায় 


ত্রিপুরার দূতগণের বিদায় গ্রহণ 


তারপর ত্রিপুরা রাজার দূতগণকে বিদায় দেওয়ার জন্য পুর্বের হ্যায় 
সম্ঞা করিয়। ব্ড়বডুয়া দূতগণকে তথায় আনাইলেন। তাহারা পুর্বে মত 
আসিয়া বড়ুবদ্রয়ার ঘরে বসিলেন। তারপর বড়বডুয়া বলিলেন--“রামেস্বর 
হ্ায়ালন্কার ভর্ীদার্্য, উদয়নারাযণ বিখাপ, স্বর্দেব রাজা তোমাদিকগকে 
বিদায় দিয়ান্েন) অগ্ভ, আমিও তোমাদিগকে বিদায় ছিলাম। রাকা 
রত্বচালিকোর পত্রে য়ে সর কথা লেখা আছে তাহার উত্তর স্দাদের 
পত্রে দেওয়। হইয়াছে । মুখেও তোনয়। বলিও যে ন্বর্গদেব  রাঞ্জার 


ত্রিপুরা দেশের কথা ১৯ 


সঙ্গে রাজা রত্নমাণিকের যে প্রীতির বন্ধনটি হইয়াছে তাহা যেন 
হ্রাস না হয় এবং তিনিও যেন তদ্রপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।” আরও 
বলিলেন যে, বড়লোকের ভালবাসা অস্তবের আর সাধারণ লোকের 
ভালবাসা বাকাদ্বারা হয। যাহাতে একমনে এই গ্রীতির বন্ধনটি রক্ষ] হব 
তোমবা সেইৰপ করিও ।” সেই সমযে দ্ুতগণ বলিলেনঃ-- 
“ম্বগদেব, ইদবী যেন এইবপই কবেন |” 

বড়বছুযা বলিলেন, “বামেণব হ্াযালঙ্কা, উদযন[বাষণ বিশ্বাস, অনেকদিন 
হইল তোমবা আসিষাছ। ক্মাঁ মহাবাজ শিণাৰ করিবার জন্য এবং 
কৌঠক আনন্দ কবিবাৰ জন্ত গিষাছিলেন, আনিও সনযমত তীহাকে 
/তাম'দের বথা জানাইতে পাবি নাই। পরে তোমরা বলিলে যে 
ন্ধাকালে তোমবা যাইতে পাবিবে না । এইবপে তোমাদের যাইতে বিলম্ব 
হইয়া গেল। এখন স্ব মহারাজ উপঢৌকন ও পত্র দিয়া ত্রিপুরা দূত 
পাঞাইয়াছেন। আমি এ দূতগণকে শীত্রই বিদায দিতেছি 1” তখন ত্রিপুরার 
দুতেপা বলিলেন, “ন্ব্দেক, ধণিবাব দাঘখ আমাদের আপনি যেরূপ 
নলিপেন আমবা সেইবপেই বশলিব।” তারপর পৃব্বের স্টার দৃতগণকে 
ফুল চন্দন, পান-হ্ছপাবি দেওযাইলেন । তখন বড়বডুয়া বলিলেন, “রামেশ্বর 
ন্যায়লঙ্কার, উদয়ন|রাষণ বিশ্বাস, এখন তোমরা বাসায় গিয়া বিশ্রাম কব, 
অন্যদিন নিজ দেশে র€না হইও।” “তারপব অপর দিনের স্ত্রায় দূতগণ 
বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। 

বড়বহুযা। ত্রিপুর।র রাজার নিকটে যে পত্র দিষাছিলেন তাহা এই-_স্বস্তি 
রত্বাকর তরঙ্গরঙ্গ তুঙ্গ তুরঙগখুর ক্ষোদন দস্তর ধরাসগুলোতথরজো 
রাজ্যমানান্বরপুরণ বারিবাহনিকায় প্রতিম মন্তমাতঙ্গমদোদ্ধাল মজ্জন্মধুব্রতান 
“ব্রত ক্ষরন্মৈরেয়ধার। দ্রবীকৃত দিগস্তরাল প্রতিঘস্্ বিশ্বিষমান মণি হেমাদি- 
দান সন্তান সম্তাপিতাগণননিবৃদ্ধ সঙ্জনগণ গীয়মান শরদিন্দু সুন্দর 
যশস্তিরস্কৃত রাখেয়াদিবদান্যবদ্ধ চিরসঞ্চিত কীন্তি তারক শ্রীন্ীযুত রত্বমাণিক্য 
চ্েৰ রাজবরেসু। সগৌরবপুরর্বক লেখনং ধিক্াপলঞ্চ। প্রথমে লিখি ৪ 


২০ ত্রিপুরা দেশের কথা 


শ্রীযুতের পরম উন্নতি সর্ববদ1 কামনা কবিযা এই বুশল পত্র দিতেছে । 
দ্বিতীয় এই যে শ্রীযুত কৃপা পূর্বক ষে পত্র দিযাছেন তাহার পাঠ শুনিযা। 
অত্যস্ত আনন্দিত হইলাম । ইচ্ছা করি এইবপ পত্র বাবহাব সববদা হইতে 
থাকে্এবং স্ব দেব মহারাজাব সহিত শ্রীফুতেৰ প্রীতি ব'ড়িতে থাকে । 
বাকি সমাচার আমাদের দূত ভ্রীারহকন্দলী শশ্ম! ও জীঅঙ্ছন দাস সাক্ষাতের 
গোচরে আনিবে। অধিক কি লিগিব১ ইত। শবাশদ ১৬৩৩, মাস 
কার্তিক, তারিখ ৫1 এই পত্রথ।না বড়ব:য। [এপুব। বাজাকে দহযাব জন্তু 
দিলেন। ত্রিপুরা রাজার জন্য বডবছ্ুযা বে উপচৌকন দিযা'ডকোন তাভার 
ফিরিস্তি_ সোনার বড় কৌটা একটি এব নব। ক পঙ দুইটি । 

ব্রিপুবা রাজার দুূতগণকে ম্ব'দেব যে গুবঙ্গাৰ দিনেন তাহা কিবিস্ছি 
কাঠি দেওয়। সোনার কর্মফুল ছুই জোড়া, চাবি নাপেব যত ছুই জোড 
চিকন আতলঞ্চের জামা ছুইটি, সোনালী পাগড়ি ধুঃ বপালা চেলে; 
তুইটি, লোনালী পটকা ছুইটি, ঢেকেবী ভুনি ছুইটি এবং টানা ৪০০ 
রামেশ্বর স্ায়ালঙ্গারকে সোনা ১২ তোপা। এপ” উদযনাবাষণকে সোন। 
১৮ তোল দিলেন । যছুনন্দন পৈছকে দিশেন সোনার গুস্থ দেগযা কান 
ফুল এক জোড়া, ছুই ভাজকরা ফুল €তাল। বড় কাপড় এখটি, রঙ্গিন পাগড়ি 
একটি, ন্ৃতী জামা একটি, পাট কাপড় একটি, মজ। ভুনি একটি, পোনা 
দশ তোলা, টাকা ১৮০। দৈতা সিংহ, গোবিন্দা ছেঁকিবাই' নাপিত 
বৈকু্ঠ এবং শঙ্কর এই চাবিজনকে দিলেন সে'নাব অস্তী চারি জোড়া, 
বড় কাপড় চারিটি, স্বতী জাম! চারিটি, রঙ্গিন পাগড়ি চারিটি পটুক। 
চারিটি এবং মজা ভুনি চারটি । ছুইজন দৈত্য সিংহকে দিলেন রূপা ১৬০ 
তোলা এবং ছুইজন নাপিতকে দিলেন ১১০ টাকা, ত্রিপুরার লূতগণের 
সঙ্কের চারিজন চাকরকে দিলেন-__বড় কাপড় চারিটি, বড় ভূনি চারিটি, 
পাগড়ি চারিটি এবং ৯২ টাকা। 

বড়বড়ুয়! ত্রিগুর'র দৃ্তথণকে যে পরস্কার দিলেন তাহার ফিরিস্তি-_ 
সতী চিকন কাপড়ের জাম! ১২০ ্ . উটি, পটুকা ছুটি, বড় 
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ফুল দেওযা বড় কাপড ছুইটি, ভুনি ছুইটি এবং অস্তী ছুইটি। রামেশ্বর স্ায়া- 
লঞ্কাবকে দিলেন ৪৫ টাকা এবং উদষনাবায়ণকে দিলেন ৩৫ টাকা, 
ছইজগ্র দৈতং সিংহকে ৮ টাকা এবং ছুইজন নাপিতকে দিলেন ৬ 
টাকা । যছুনন্দন বৈদ্ককে দিলেন ৬ টাকা এবং চারিজন চাকরের জঙ্কা 
দিলেন মোট ৮ টাকা । এইবপে পুবস্কাব দিষা বডবডুযা ত্রিপুরাব দৃগুলণকে 
পাঠাইতে মনস্কিব কৰিযা৷ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিপুরার লূত- 
গণকে পাঠাইনাব সম্পর্থে ত্রিপুবা বাজাব সঙ্গে কেকে কথ'-বার্ভা বলিয়। 
তাহাদিগকে পাঠাইযাছিলেন।৮ আমবা বলিলাম “ত্রিপুরা রাজার ভাই 
ঘনশ্যাম ঠাকুব এবং কবি পণ্ডিত নাবাণ মিলিয়া বাজাব সঙ্গে কথাবার্তী 
বলিযা তাহাদের পুত পাঠাইযাছেন। তখন বড়বড়ুযা ঘনশ্যাম ঠাকুরের জন্য 
সোনা ৮ তোল! এবং একটি নব! কাপড এবং কৰি পণ্ডিত নারাণের জন্য 
সোনা ৪ তোলা দিশেন। পবে আমাদের দূতেবা অর্থাৎ আমব। ঘনশ্যাম 
ঠাবুব বাজা হইলে পব এই ৮ তোলা সোনা ও নরা কাপড়খানা তাহাকে 
দিষ। সাক্ষাৎ কবিষা্িলাম । 


সন্তম তধ্যায় 


ত্রিপুরার দৃূতগণের দুর্গোৎসব দর্শন 


ত্রিপুবার দূতগণের বিদাঘ দেওয়া হইয়া গেলে পর হুর্গোংসধের কাল 
আঁদিল। তখন মহারাজ বড়বডুয়াকে দিয়া তাহাদিগকে জিজ্াসা করিলেন 
যে “তাহার৷ সেখানের হ্র্গাপুজা দেখিতে ইচ্ছা করে কিনা । তাহা ছাড়া, 
বিধুঃ ও শিবের মুত্তি আছে, সেই স্থান তাহারা দেখিতে চায় কিনা।” এই 
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কথা শুনিয়া ত্রিপুরার দূতগণ বলিলেন, “বড়বদুয়া নবাবের অনুগ্রহে যদি 
আমরা ঈশ্বর দর্শন করিতে পাই; ঠাকুরাণী দর্শন করিতে পাই তবে আমা- 
দের পরম ভাগ্য বলিতে হইবে ।” দূতগণ এইরূপ বলিলে অষ্টমী দিনে 
তাহাদিগকে আনিতে আদেশ হইল । সেইদিন আমাদের দূতের] ত্রিপুরার 
দূতগণকে আনিয়া বড়মন্দিরে প্রণাম করাইল। পরে সুর্য, গণেশ ও 
নারায়ণ এই তিন দেবতার মন্দিরে তাহাদিগকে প্রণাম করাইল | মহাদেবের 
মন্দিরে আসিয়া! মহাদেবকে প্রণাম করাইল এবং নরসিংহ গেণসাইকেও 
প্রণাম করাইল । তারপর ছুর্গাদেবীর ঘরের দিকে আনিয। ছু "দেবীকে 
প্রণাম করাইল । পত্রিকাঘরে আনিয়। মহামায়া দেবীকে প্রণাম কবাইল। 
সেই সময়ে মহারাজ ছূর্গীপৃজার জায়গায় গিয়া ছর্গাদেবীকে প্রণাম কবিয়া 
আসিয়া নাট-মন্দিরের বিশিষ্ট স্থানে বসিলেন। মহারাজ যাওয়ার সমযে 
ত্রিপুরার দূতগণকে আড়াল করিয়া রাখা হইল । তারপর মহারাজ বসিলে 
পর তাহাদিগকে পত্রিকাঘরের সম্মুখের ঘরটিতে বসান হইল । 

মহারাজের সম্মুখে দেশী-বিদেশী গুণীগণ গান করিতেছিলেন। দেশী- 
বিদেশী পণ্ডিত ব্রাহ্গণগণ মহারাজের দেওয়া পুরস্কারের জিনিসপত্র পরিধান 
করিয়া মহারাজকে আশীর্বাদ করিয়া সভায় বসিলেন। তারপর মহারাজ 
বড়বুয়ার মারফত রত্বকন্দলীকে ত্রিপুরার দূতগণের নিকট পাঠাইয়। জিজ্ঞাসা 
করিলেন “মহারাজের অভিপ্রায় আমাদের এ জায়গার পণ্ডিত ব্রাহ্মণের 
সঙ্গে রামেশ্বর ম্যায় অলঙ্কারের বিচার হউক, রামেশ্বরই বা এ বিষয়ে কি 
বলে$% তখন রামেম্বর স্ায়ালঙ্কার বলিলেন, “মহারাজের এই সভা 
সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সভা, এই সভার পণ্ডিত বৃহস্পতি, এই সভায় বাক্যুদ্ধ করি- 
বার যোগ্যত। আমার নাই, তথাপি মহারাজের যখন আদেশ হইয়াছে, আমি 
যাহ! জানি পদ্ধীক্ষা দিব ।” মহারাজকে এই কথ! জানাইলে মহারাজ কত- 
ক্ষণ থাকিয়া উঠিলেন। পরে এক সময়ে মহারাজ দেশী-বিদেশী পণ্ডিত 
তরাঙ্মপদিগকে আনাইলেন, ত্রিপুরার এঁ ছুইজন দৃতদিগকেও আনাইলেন 
এবং জয়গোঁপালের সঙ্গে রামেশ্বর গ্যায়ালক্কারের তর্কযুদ্ধ করাইলেন। 


ত্রিপুরা দেশের কথ৷ ২৩ 


তারপর মহারাজ নিজেই বলিলেন,--“রামেশ্বর স্যায়ালঙ্কার ভট্রাচার্ধ্য দত 
হিসাবে এখানে আসিয়াছে, পণ্তিত-ত্রাহ্মণ হিসাবে নয়। যদি পগ্ডিত-ব্রাহ্মাণ 
হিসাবে এখানে আসিত তবেই শুধু একপ তর্কযুদ্ধ হওয়া উচিত। এখন 
একটু আমোদ করা গেল মাত্র ।” এই কথা বলিয়া মহারাজ উঠিয়া আসি- 
লেন এবং ত্রিপুবার দূতগণকে তাহাদেব বাসায় লইয়া যাওয়া ছল । 
তারপর আমাদের ছুইজন দূতকে মহারাজ পুরস্কার দিলেন, যথা--কাঠি 
দেওয়া সোনার কর্ণফুল, আতলঞ্চের জামা, রুপালী পটুকা, সোনালী বড় 
পাগভি ঢে'কেরী ভুনি, ছুই ভাজকরা ফুলতোল। বড় কাপড় এবং ৪০ টাকা । 
আমাদেব সঙ্গে ত্রিপুরায় যাইবার জন্য গৌহাইদের লোক মোট ৩৪ জন 
দেওয়া হইল, তন্মধো রতুকন্দলীর সঙ্গে ১৮ জন এবং অজ্জবনের সঙ্গে ১৬ জন 
যাওয়া স্থির হইল । এই লোকদিগকে জন্প্রতি ৩ টাকা করিয়।৷ দেওয়া 
হইল । 


নষ্ট অধ্যায় 


ত্রিপুরায় ধাওয়ার পথে যেখানে যাহ! আছে তাহার বিবরণ 


কান্তিক মাসের তিন দিন থাকিতে এক সোমবারে ত্রিপুক্নার দূতগণের 
সহিত আমরা ত্রিপুরা দেশ অভিমুখে রওনা হইলাম। আমাদের ভটায়া- 
পাড়ার বাসা হইতে নামডাঙ্গায় গিয়া নৌকায় উঠিয়া আমরা সাতদিনে 
রহায় পৌছিলাম। সেখানে তিন দিন থাকিয়া পুনঃ সেখান হইতে রওনা 
হইয়া! পাচ দিনে ডেমেরায় আসিলাম। এখানে আসিয়া আমর! নৌকা 
ছাড়িয়া দিলাম। ডেমেরায় একদিন থাকিয়া! পুনরায় রওন! হইয়া এগার 


২৪ ত্রিপুরার দেশের কথা 


দিনে খাছপুরে পৌছিলাম। সেখানে কাছাড়ী রাজা আমাদিগের থাকিবার 
স্থান ও খাওয়ার জিনিষপত্র দিলেন। কাছড়ী রাজ! ত্রিপুরার দৃতগণকে 
দরবারে সংবর্ধন। করিলেন এবং পরে বিদ।য় দিলেন; কিন্তু ত্রিপুরা রাজার 
জন্য পত্র ব। উপঢৌকন কিছুই দিলেন না। প্রিপুরার ছুইজন দূতকে কাপাস 
স্থতার দোপটা কাপড় ছুইখানি এবং পাগড়ি ছুইটি দিলেন। খাছপুরে 
উনিশ দিন থাকিবার পর বড়বহয়ার একজন পেয়াদা সঙ্গে দিয়া আমাদের 
সঙ্গে যে সলালের লোক গিয়াছিল তাহাদিগকে ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া 
হইল। কাছাড়ী রাজা আমাদের সঙ্গে নৌকা ও লোক দিলেন এবং 
পেয়াদাত একজন দিলেন। বডবটুয়ার পের়াদা একজন এবং রহার 
চকীয়াল বড়া একজন-_এই দুইজন আমাদের সঙ্গে চলিল। খাছপুর হইতে 
অনুমান ছয় দণ্ড কালের পথ গিয়! উদ্ারবনে নখুরা নদীতে নৌকায় উঠিয়। 
সেই দিনেই আমরা বরাক নদীতে পড়িলাম। এই জায়গা হইতে বরাক 
নদী দিয়া উজাইয়া গিয়া চারদিনে লক্ষীপুরে পৌঁছলাম । 
সেই জায়গায় ছুইদিন থাকিয়া! সেখান হইতে রওনা! হইয়া! পাঁচদিনে 
কাছার ও ত্রিপুরার সীমানা রুপিনী নদীর মুখ পাইলাম। সেখানে কোনও 
লোক বাস করে না। সেখানে নদীর ছুই ধারে পর্বত। রুপিনী নদীর 
/মুখ হইতে তিন দিনে আসিয়া ত্রিপুরা রাজার অধীনস্থ রাংরুং এ উপস্থিত 
হইলান। সেখানে বরাক নধীর ছুই ধারে পৰ্বত আছে। সেই পর্বতে 
আমাদের দেশের নাগা, ডফলাদের মত লোকেরা বাস করে; 
তাহাদিগকে লোকে কুকি বলে। সেখানে অনুমান তিনশত লেকি আছে। 
তাহাদের অস্ত্র তীর, ধনুক, ঢাল এবং নাগ! যাঠি। তাহাদের উপরে কর্তৃত্ 
দিয়। ত্রিপুরার রাজ! তাহাদেরই একজনকে সর্দার করিয়া দিয়াছেন; এই 
সার্দারকে লোকে হালামছা বলে । আমাদের দেশের নাগাদের মধ্যে খুনব'উ 
নাগার। যেমন ঠিক সেই প্রকার। এ হালামছার অধীনে গালিম একজন, 
গাবোর একজন, ছাপিয়! একজন এবং দলৈ একজন থাকে। তাহাদের 
খাওয়া পরা! নাগাদের মতন ; তাহার! গরু খায় না। সেই জায়গায় ত্রিপুরা! 


ত্রিপুরা দেশের কথ! ২৫ 


রাজার একজন লঙ্ষব থাকে ; তাহাকে ত্রিপুরা রাজার তরফ হইতে পাঠীশ্রয়। 
দেওয়া হয়। এই লক্বরেবা মাঝে মাঝে বদলী হয। এই স্থানে পাওয়! 
যাষ_-গবয়+ হাতীব দ্রাত, গোলমরিচ, সুপারি, পান, ধান, কাওন' তরমুজ, 
কুমড়া, বচু, আদা, ঘুটি, কপ, বেগুন এবং তুলা । এখানে কাছা ও 
মেখলী দেশেন লাক আসিয়া জিনিসপত্র কেনা বেচা করে। কাছাড়ী 
লোকেখা আনে--ছাগল হস, মুবগী, শুটকী, চাউল, লবণ, তৈল, গুড়, 
তামাক পাতা ও গুবনা স্পাবি। মেখলী দেশ হইতে আসে-সোনা, কাসার 
থাল! কলস ও খেন কাপড়, বাজ।কে দেওযাব জন্য মেখলীরা যত্বু কবিয়া ঘোড়া 
€ আনে । ভ্রিপুশ। দেশ হইতে আসে -পিতল, নুন, তৈল, গুড়, তামাক- 
পাতা, শুকনা স্থপাব এপং ওটকী। রা,কং এ এই সমস্ত জিনিস আনিযা 
লোকেবা কেনা বেচ। কবে । বাংকঙ্গীযাদেব ত্রিপুবা রাজাকে প্রতি বৎসর 
দিতে হয-ঘ ড| এ$টি, সোনা, হাতীব দত, থাপা, গোলমরিচ, খেস্‌ কাপড়, 
কার্পাস এবং গৰ্য । বেচা কেন। ক'ব জন্ত কাহাড়ী রাজাকে প্রতি বংসর 
দিতে হয-_গণষ এবটি। 

সেখান হইতে মেখলী দেশে সীনানা ছুই গ্রহবেব রাস্তা মাত্র দূবে। 
এই পথে আইনুণ পৰ্বত পড়ে; সেখানে মেখলী জাতির লোকেরা বাস 
করে। আমবা “ ক এ আসিযা চুডানণি বড়যার দেখ। পাইলাম । চুড়া- 
মণিকে ত্রিপুবার রাজ। পুবেবই যেখানে প/ঠাইয। দিয়াছিলেন। সে আসিয়। 
বরাক নদীর পাড়ে আমাদেব জন্য এবটি ঘর বানাইয়া উহ! সাজাই! 
রাখিয়ছিল | চুড়ামণির সঙ্গে বাকংএর লোকেরা আসিয়া একত্র হইল । 
তাহারা আমাদিগের থাকিবাব স্তান ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। 
সেখান হইতে কাছাড়ী রাজার নৌকা ও লোকজন ফেরত পাঠাইয়া দেওয়। 
হইল। বড়বছুয়ার পেয়াদা ও চকীয়ালবড়াকেও ফেরত পাঠাইয়া দেওয়। 
হইল। সেখানে আমরা এগার দিন রহিলাম। সেখানের লোকের! 
আমাদিগকে বোঝ। বহিবার জন্য লোক দিল » ব্রিপুরার দৃতগণকে এবং 
আমাদের ছুইজনকে মাচায় তুলিয়। বহিয়। লইয়া! যাইবার জন্য লোক দিল! 
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সর্বমোট তাহারা আমাদিগকে একশত চল্লিশজন লোক দিয়াছিল। সেখান 
হইতে রওনা হইয়া আমর! চার দিনে রুপিনী পাড়ায় পেঁধছিলাম। রুপিনী 
পাড়া হইতে রাংরুঙ্গীয়াদের লোক ফিরিয়া আসিল | এবার এখানের লোকেরা 
আমাদের মালপত্র বহিয়া লইয়া আমাদের সঙ্গে চলিল। তাহারা আমাদের 
খাওয়া ও থাকার বন্দোবস্ত কবিয়া দিল। এই জায়গার লোকের। 
রাংরুঙ্গীয়াদের মতন কুকি বটে। এই জায়গার লোকদের উপর ক্ষমতা 
দিয়। ত্রিপুরার রাজ! একজন ত্রিপুর কে সর্দার করিয়া বসাইযাছেন, লোকে 
তাহাকে মুনশী বলে । 

রাংরং হইতে ত্রিপুরা রাজার রাজধানী পর্য্যস্ত পর্ববত রহিযাছে। 
এই পর্বতে লোকদের বাড়তে রাংরুঙ্গীয়াদের মতন সঞ্চল দ্রবাই জন্মে কিন্তু 
পান ন্পারি জন্মে না। রুপিনী পাড়ায় আমরা বার দিন বাস করিলাম । 
সেখানে তৈজলপাড়া নামে একটি জায়গা আছে; সেখানের লোকের 
আসিয়া এখানের লোকদেব সঙ্গে একত্র হইয়া আমাদিগকে পূর্বের মতন লইয়া 
চলিল। রুপিনী পাড়া হইতে আমর! চার দিনে ছারঠাং নদীর পাড়ে 
পৌছিলাম; সেখানে কুম্জাং নামে একটি পাড়া আছে, এবার 
সেই পাড়ার লোকেরা আসিয়া আমাদিগকে লইয়া চলিল এবং তৈজল 
পাড়ার লোকেরা ফিরিয়া গেল । ছারঠাং নদীর পর হইতে দক্ষিণ 
দিকে আর নির্দিষ্ট দখলকারী হইয়া থাকা লোক নাই, সাধারণ 
গ্রামবাসী মাত্র বাস করে। আমরা কুম্জাং পাড়ায় আট দিন বাস 
করিলাম এবং প্র সেখান হইতে রওন! হইয়। ছয়দিনে ছাইরাংচুকে 
পৌছিলাম। রাংরুং হইতে ছাইরাংচুকের সীম! পর্য্যস্ত যে সমস্ত লোক 
বাস করে তাহাদিগকে কুকি বলে। রুপিনী পাড়া, তৈজল পাড়া, কুমজাং 
এবং ছাইরাংচুক-_এই চার জায়গার লোকেরা ত্রিপুরা রাজাকে প্রতি বৎসর, 
--হাতীর ফ্টাত, গবয়, খেস্‌ কাপড়, গোল মরিচ এবং কার্পাস দেয়। 
ছাইরাংচুকে আমর! বার দিন রহিলাম ৷ সেখানে দেওগাং নামে একটি নদী 
আছে। এ নদীতে বাশের ভেল! বাঁধিয়া তাহাতে উঠিয়া আমর! ভাটীতে 
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নামিয়। তাঁসিলাম এবং পরে মন্ত্র নদী দিয়া উজাইয়া এবং রাস্তায় একরাত্রি 
বাস করিয়া আমর! কেপ্পায় উপস্থিত হইলাম । 

কের্প। হইতে আবন্ত করিয়৷ রাজধানীর নিকট পর্্যস্ত যে সকল লোক 
বাস করে তাহাদিগকে ত্রিপুবা বলে। তাহারা মদ ও শুকর খায়, মৃত্ত 
ব্যক্তিকে দাহ করে এবং একমাসে শুদ্ধ হয়। ছ্োমতায়া (চোন্তাই) নামে 
একদল লোক গাহে। তাহারা আমাদের দেশের দেওধাইদের মতন এবং 
আমাদের দেওধাইদের অন্থুবপ কাজকন্ম করে। কের্পা হইতে আরম্ভ করিয়া 
পর্বতে যে সকল লোক বাস কবে তাহারা ত্রিপুরা রাজাকে বংসর চার টাকা 
করিয়। কর দেয। 


বম অধ্যায় 


ভ্রিপুরাব্র দুতগণেতর সঙ্গে আমর। ত্রিপুরায় পৌছিলাজ 


আমরা কের্পায় তেরদিন থাকিয়া সেখান হইতে রও] হইয়।৷ ছুই দিনে 
ছোট মরিছরাই, বড় মরিছরাই পাড়ায় উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে 
ত্রিপুরার দত রামেশ্বর স্যায়ালঙ্কার রাজাকে খবর দিবার জন্য আগে বাড়িয়া 
গেলেন। সেই জায়গা আমরা চার দিন বাল করিলাম এবং পরে সেখান 
হইতে রওন] হইয়া! চার দিনে খাকরাই নদীর ধারে আসিলাম। খাকরাই 
ঈদীর ধারে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা কর! হইল । সেখান হইতে রাজধানী 
চার দণ্ডের রাস্তা মাত্র দূরে । সেই দিন উদয়নারায়ণ আমাদের পৌছিবার 
খবর জানাইয়! রাজার নিকট মানুষ পাঠাইয়া দিলেন। সেই দিন আমরা 
খাকরাইতে রাত্রিবাস কক্সিলাম। পরের দিন প্লাজা আমাদের জন্য সিধা 
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পাঠাইয়া দিয়া এই বলিয়া খবর দিলেন যে “আজ তাহার! সেখানেই 
ভোজনাদি করিয়া থাকুক, আগামীকল্য লোক গেলে তাহাদের সঙ্গে 
আসিবে ।” পরদিন আমরা ছুই দূতের জন্য ছুই ঘোড়া এবং উদয়নারায়ণের 
জন্ত ণক ঘোড়া মোট তিনটি ঘোড়া পাঠাইলেন এবং আনাদিগকে 
আগবাঠাইয়। নেওয়ার জন্য তীর, ধনুক ও গাদ বন্দুকধারী চল্লিশ জন লোক 
দিয় কালারাই নামে একজন হাজারিকে পাঠাইয়। দিলেন । তান্ুমান ছয় দণ্ড 
বেলা! থাকিতে আমরা খাকরাই ছড়ার পাড় হইতে ত্রিপুকার রাজা 
রত্বুমানিক্যের নগরে পৌঁছলে আমাদিগকে গোমতী নদীর পাড়ে বাসা এবং 
খ।ওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়! হইল | চৈত্র মাসের পনর দিন গত হইলে 
আমর! ত্রিপুবা রাজার নগরে পৌছিলাম। তারপর আমাদের এবং আমাদের 
সঙ্গের লোকজনের জন্য একটি সিধ। দেওষা হইল । ছুই দিনের পর মাসিক 
হিসাবে নিয়ম করিয়া আমাদের জন্য পিধা দেওয়। হইল | সিধার মাসিক জায 
যথা__আমাদের ছইজন দূতের জন্য মিহি আতপ চাউল ৪ মন, মুগ ডাইল 
১০ সের, মার্সকলাই ডাইল ১৫ সের, খেসারি ডাইল ১২ সের, লবণ 
১০ সের, তৈল ১০ ৫সর, ঘ্বৃুত ৬ সেব, চিনি ৩ সের, গুড় ১২ সের, 
গোলমরিচ ২ সের, আদা ৮ সের, হলুদণ্ড ড়া ১ সের, কালীজিরা আধ সের 
হিং ৪ তোল? দারুচিনি ৮ তোল, কবুতব ৩০ জোড়া, স্থপারি ১।%০ কাহন, 
এবং তামাকপাতা ৮ সের । এগুলি ছাড়া প্রতিদিনের জন্য ধার্য ছিল মহিষের 
কাচা ছধ ৪ সের, মাছ ৪ সের, জালানি কাঠ ৪ ভার এবং বরজের পান 
৪ আটি। প্রতিদিন পুজার জন্য দিত- ফুল, তুলসী, দৃর্ববা এবং বেলপাতা। 
আমাদের ৩৪ জন পাইকের জন্য মাসিক দিত--মোট1 চাউল ৩৪ মন, 
মাসকলাই ডাইল দেড় মন, খেসারি ডাইল আধ মন, লবণ দেড় মন, তৈল 
৩৪ সের, আস্তহলুদ ১০ সের, ভোটমরিচ ১০ সের, গুড় ৩৪ সের, 
তামাকপাতা ২০ সের, শুখনা স্রপারি ২ কাহন, এবং হাস ৬০টি। তাহা ছাড়। 
যাহাতে আমাদের লোকেরা কিনিয়া খাইতে পারে সেজন্য একটি হাট 
বসাইয়া দিয়াছিল। আমাদের লোকদের জন্য দৈনিক দিত-_জালানি কাঠ 
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৮ ভাব, পাতা ২ বোঝা, ববজেব পাঁন ৪ আটি। সকলে জন্য মাসিক দিত-_ 
খাসী ৫টী এবং আট দিন পব পব পাক কবাব জন্য হাড়ি দিত ৪০টি 
এবং চামাবে এক পাতিল চুন দিত। কাপড় ধুইবাব জগ ধোপা 
এবং চুল দাড়ি কাটিবাব জন্য নাপিত দিযাহিল। তাহা ছাডা আমাদিগের অস্থা 
হাড়ী ও দ্িযাছিল। এইন্ধপে তাহাবা আমাদিগকে যোগান দিযাছিন্দ 


দশম অধ্যায় 


ভ্রিপুবা জ্যান্ত ও ব্লাজধানীব বিবরণ । 


ত্রিপুবা বাজাব বাড়ি চাবিদিকে ইষ্টক নিয়িত গড | ইহা উচ্চভাষ ৬হাত 
সমান হইবে | পবিধিখ হিসাবে স্বর্গদেবেব বংপুবেব ভিতবের হুর্গটিব সমান 
হইবে । এই ছুর্গটিব সম্মুখে এ ইঢেব তৈষাবী গডেব সঙ্গে লাগাইয। মাটি 
দিষ! একটি গড় বাঁধা হইবাছে , ইহা উচ্চত! ও পূর্ব কথিত গড়টির মতন 
হইবে । উভয গড়েব দূবহ আমাদেব দারিকিয়াল ভযাব হইতে বড় চবার 
মাথাৰ রাস্তার দূবহ্বের অনুমান অদ্ধেক হষ্টাব। এই একটি ছুর। এই ছুথ্ৰে 
দুয়ার দক্ষিণমুখী। ইহাতে পুবে পশ্চিমে লম্বা একটি কুঁজিঘর আছে। এই ঘবের 
ছুইদিকে ইষ্টক নিমিত ভিটা আছে, উহা! উচ্চতায় অনুমান পাঁচ হাত 
হইবে । মাঝখানে রাস্তা । এই রাস্তা দিয়া জোড়া হাভী যাইতে পারে। 
এই ঘরের কোনও ছুয়ার নাই; সারাদিন খোল! থাকে । এই ঘরে তীর, 
ধনু, গাদা বন্দুক, ঢাল, তরোয়াল লইয়া ৪০ জন লোকসহ একজন হাজারি 
থাকে। এই ঘরটিকে রুপার ছ্যারী ঘর বলে। পুর্বে এই ঘরের দুয়ারে 
রুপার পাত মার! ছিল এবং উপরে রুপার ঘট ছিল, এ জন্য লেকে ইহাকে 
রুপার ছুয়ারী ঘর বলে। রত্ব মাণিক্য রাজার পিতা রাম মাণিক্য রাজার 
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সময়ে এই ঘরটি পুড়িয়া যাওয়ার পর হইতে আর উহাতে রুপার ঘট বা! 
ছুয়ার নাই। এ ঘরের পূর্বদিকে অনুমান একবাও (চারি হাত ) ভিতরের 
দিকে ইষ্টক নিত ভিটার উপরে একটি চৌচাল! ঘর আছে , তাহাতে রাজা 
ঘর্গাপ্রতিমা গড়িয়া পূজা করেন। সেই ঘরের নিকটে অনুমান ৩০ হাত 
উচু একটি মন্দির আছে; এই মন্দিরে দোলযাত্রার উৎসব হয়। এই 
মন্দিরের উপরিভাগে ছন ও বাঁশ দিয়! চারিচাল। ঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে । 
পশ্চিমদিকে ইটের তৈয়ারী বিষ্ুর এবং শিবের ছুইটি মন্দির আছে; এঁগুলিও 
উচ্চতায় প্রায় ২০ হাত হইবে। এই ছুই মন্দিরের সম্মুখে ইটের ভিটার 
উপরে ছন বাঁশের ছাউনি দেওয়া একটি চৌচাল! ঘর আছে । সেই ঘরের 
ভিটা হইতে এক হাত অনুমান উচু করিয়া মানুষ আরাম করিয়া বসিবার 
জন্য বীধিয়া দিয়াছে এবং তাহার উপরে চারিদিকে চারিটি চাল 
দিয়াছে কিন্তু তাহাতে বেড়া নাই। এই ঘরে ৮ জন ব্রাহ্মণ দিনরাত 
অবিরাম পালাকীর্তভন গান করে। বিষু্মন্দিরে পাথরের তৈরী লক্ষ্মী 
সরন্বতীর সঙ্গে গোপীনাথ নামে বিষুর মৃত্তি আছে; এই বিগ্রহ ব্রাহ্মণে 
পুজা করে । শিবের মন্দিরে পাথরের তৈরী গণেশ ও কান্তিকের সঙ্গে বৃষ 
আরোহণে শিবের মৃত্তি আছে, সেখানেও ব্রাহ্মণে পূজা করে । এই ছুই 
জায়গার নিন্মাল্য প্রতিদিন রাজাকে দেওয়া হয়। 

রুপার ছুয়ারী ঘর হইতে কিছু দূর গিয়। আড়াআড়ি ভাবে কাঠ ও 
বাশের তৈরী একটি কুঁজি ঘর আছে। সেই ঘরে শাল কাঠের খ.টি দিয়া 
তাহাতে কলকা কাটিয়া শির তুলিয়া দিয়াছে ; পাইরের ছুই মাথায় ঠাকুরার 
মুখ কাটিয়া ঘোর রক্তবর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । সেই ঘরের 
কাঠি, কাইম, রুয়া, পাট, বেত সমস্তই খোর রক্তবর্ণ করিয়৷ রং করিয়! 
দেওয়। হইয়াছে! -কাইমের উপরে লক্কা শীতলপাটি বিছাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে ; উহার উপরে ছন দিয়া ছাওয়া হইয়াছে। সেই ঘরের উপরে 
একটি সোনার ঘট দেওয়া হইয়াছে । এই ঘরের মধ্য দিয়া রাস্তা ; রাস্তার 
হই ধারে আট হাত পরিমাণ টচু'ইটের ভিটা; ইহাকে সোনার ছুয়ারী ঘর 
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বলে। এই ঘরের ছুই ধারে ভিটার উপরে পাটা বিছায়, পাটীর উপরে 
গালিচ! পাতে ; এই গালিচায় বসিয়৷ বড় লোকের! কথাবার্কী বলেন। 

ত্রিপুবা রাজার দেশেব বড়লোক ও পাত্র-মন্ত্রীদের বর্ণনা । 

রাজবংশীয় যুবরাজ একজন--তাহার উপরে আরোয়ান ধরা হয়। 
ত্রিপুরা রাজার এখতিযার যতখানি আছে তাহার সমস্ত ক্ষেত্রেই যুবরাজের 
আদেশ বলবতী হয়। তাহা! ছাড়া কর, খাজনা, জিনিসপত্র, হাতী-ঘোড়া, 
চাকর, সিপাহী ইত্যাদির তিনিই ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিলে 
সকলকে নিয়মশঙ্খল। করিয়া তিনিই পরিচালনা করেন, প্রয়োজন হইলে 
নিজেও যান। বাজা তাহাকে আলাদা করিয়া গ্রাম ও পরগণা। দিয়াছেন । 
সেই সব স্থান হইতে টাকা উঠাইয়া যুবরাজ নিজে খরচ করেন এবং সঙ্গের 
চাকর ও সিপাহীদিগকে দেন । 

রাজবংশীষ বড় ঠাকুর একজন । তাহারও আরোয়ান আছে। রাজা 
আলাদা করিয়া তীাহাকেও গ্রাম ও পরগণা দিয়াছেন। তাহার পদ যুবরাজের 
নীচে। যুবরাজ এবং বড় ঠাবুরের সঙ্গে নিশানধারী নিশান বহন করে। 
যুবরাজ এবং ঝড় ঠাকুরের বাড়িতে প্রহরী পাহারা দেয় । 

তাহ! ছাড়া উজীর একজন, নাজীর একজন, নেমুজীর একজন এবং 
কোতোয়াল মুছিব একজন আছে । তাহারা আমাদের সেখানের বড়বডুয়া 
এবং ফুকনেরা যেমন সেইরূপ । এই সমন্ত পদবীর লোকেরা ছাড়া ত্রিপুরা 
রাঙ্গার সম্পত্তিতে অন্ত কেহ মালিক হইতে পারে না । 

হিন্দুর দেওয়ান একজন। তাহাকেও রাজা গ্রাম এবং পরগণা 
দিয়াছেন। তিনি এসব জায়গ। হইতে খাজন। আদায় করিয়া নিজে ব্যবহার 
করেন, এবং সঙ্গের লোকজনকেও দেন। দেশ-দেশাস্তর হইতে লোক 
অর্সিলে দেওয়ানকে কথা বলিতে হয়। কোনও জিনিস কাহাকেও দিতে 
হইলে তিনি দেন; দেশের সমস্ত বিষয়ের লেখাপড়া তিনিই করেন। 

খানসাম। বড়ুয়া একজন। রাজার সমস্ত ভাগারের উপর তাহার 
কর্তৃঘ চলে। অন্ভান্ত বড়ুয়া, হাজারি ও ভাল লোকেরা এঁ সোনার ছুয়ারী 
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ঘরে বসিয়া কাজ-কারবার করে। রাজা এই ঘরে বসেন না। এই ঘরের 
পূর্বদিকে একটা হাতিশাল আছে । সেখানে রাজ! চড়িবার জন্য দাতাল 
হুইটা এবং কু'নকী হাতি ছুইটী আছে। পশ্চিম অংশে একটী ঘোড়াশাল 
আছে; তাতে অনুমান একশত ঘোড়া থাকে। 

(সানার ছুয়ারী ঘব হইতে কিছুদূর গিয়া ভিতরের ছুর্ণের ইটের গড়ের 
লাগ! কাঠ-বাশের তৈরী একটি ঘর আছে। সেই ঘরের ভিটা! ইটের তৈরী 
এবং ইহা শহ্থমান ৭ হাত উচু হইবে । ইহার দেওয়ালও ইটের তৈরী । 
প্রথম দিকের তিন কোঠার পর রাস্তার উপর আড়াআড়ি ভাবে ইটের তৈরী 
দেওয়াল; তার ভিতরেও দুইটি কোঠা আছে । (সেই ঘবের সামনের দিকে 
দক্ষিণ দিক ধরিয়া পশ্চিম অংশে শিড়িকাটা! একটি রাস্তা আছে। সেই 
ঘরের ভিতর দিকে রাজার অন্বুব হইতে আস যাওয়ার জন্য একটি বাস্তা 
আছে । সেই ঘরের তিন কোঠা বাদে ভিতরেব দুইটি কোঠা রাজাব 
সেবকেরা ছাড়া আর কেহ যাইতে পারে না। সেই ঘবে সকলে যাইতে 
পারে না, কেবল্লমাত্র রাজ। যাহাকে আদেশ দেন সেই সেখানে যাইতে পাবে । 
সেই ঘবের অপর তিন কোঠায় খাট পাতিয়া তার উপরে রঙ্গিন পাটা 
বিছাইয়া৷ তার উপরে গালিচ। পাতিয়। দেওয়া আছে। তার উপবে 
সম্পূর্ণ হাতীর দাতের তৈরী একটি সিংহাসন সাজাইয়া রাজা! বসিবার জন্য 
পাতা হইয়াছে । সেই সিংহাসনের উপরে পাট কাপড়ের গদি দিয়া তার উপরে 
বনাত পাতা হইয়াছে । সেই বনাতের চারিদিকে সোনার ঝালর দেওয়া 
হইয়াছে। সিংহাসনের উপরে কিংখাব কাপড়ের তৈরী বালিশ আছে; 
রাজা সেই সিংহাসনে বসেন । সেই ঘরের তিন কোঠা জুড়িয়া একখানা 
কার্পাস স্থতার তৈরী চান্দোয়৷ খাটান হইয়াছে। সেই ঘরের খু'টাগুলি 
কমিজের কাপড় দিয়া মোড়ান। সিংহাসনের উপরে চান্দোয়৷ টানান আছ্ছে 
এবং সেই চান্দোয়ার মধাস্থলে সোনার গোল্পাকৃতি করিয়া কাজ করা আছে। 
সেই ঘর সব সময় এইরূপ সাজান থাকে । এই ঘ্রটিকে লোকে সিংহাসনের 
ঘর বলে। এই ঘরের ভিতর দিকের হুইটি কোঠায় রাজার জন্য সুপারি 
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কাট হয় এবং রাজার সেবকেরা থাকে । এখান হইতে ভিতরের দিকে রাজা 
যাহাকে ডাকেন সেই কেবল যাইতে পারে। এই ঘরের পশ্চিম দিকে 
অনুমান তিন বাঁও ( বার হাত ) দূরে একটি ছযার আছে ॥ তাহাকে লোকে 
খিড়িকি ছুয়ার বলে; তার উপরে কোনও ঘর নাই। ছুই ধারে হুইটি খুটা। 
বসাইয়৷ তার উপরে একটি পাট পাতিয়া একচাল1 বানাইয়া উহার প্পরে 
ইটের গাথন দিয়াছে । নীচে গড়খাতের ভূমির সমানে প্রধান ছয়ার 
অবস্থিত। সেই ছুয়ারের পশ্চিম দিকে গড়ের কিনারা একটি ঘোড়াশাল 
আছে। সেখানে রাজা চড়িবার জন্ দুইটি তুকাঁ, ছুইটি তাজী এবং ছুইটি 
মেখ লী রাজার আনা টাঙ্গন ঘোড়া, মোট ছয়টি ঘোড়া আছে। 

সেই ছুয়ার হইতে অনুমান চারি বাঁও দুরে কাঠ বাঁশের তৈরী চৌচাল। 
একটি ঘব আছে। এই ঘরের ভিট। ইটের তৈরী এবং উচ্চতায় অনুমান 
এক হত হইবে । তার সামনের দিকে একটা ফাকা! জায়গা আছে; সেই 
জাযগাটি ইট দিয়া বাধান হইযাছে। সেই ঘর হইতে ফাকা জায়গাটার 
দিকে অনুমান এক বাও চওড়া করিয়া এব এক বিঘত উচু করিয়। ইট দিয়া 
বাধিধা এ ঘরের সঙ্গে লাগাইয। দিয়াছে এবং ইহাতে প্রায় এক হাত উঁচু 
করিয়া গোল গোল বসিবার স্থান পাকা কবিয়! দেওয়া হইয়ছে। সমস্ত ঘর 
জুড়িয়া কাপাস তুলার স্তৃচায় তৈরী একটি চান্দোয়। খাটান হইয়াছে। 
সমস্ত ঘর ব্যাপি ধারি পাতা, তার উপরে, লাল পাটা এবং তার উপরে 
গালিচা পাতা আছে। উহার উপরে স্থজনি পাতিয়া রাজা বসেন। 
রাজার স্ুজনিটি একটি টুকরা কাপড়ের উপর অল্প করিয়া তুল। পিয়া ফুল 
বানাইয়া তৈবী করা হইয়াডে। সেই স্তুজনিটির চারি ধারে পানের 
আকৃতিতে বনাত দিয়! দেওয় হইয়াছে এবং তাহাতে স্বর্ণ খচিত আছে। এই 
স্ুজনির উপরে ছোট বালিশ চারিটি এবং বড় বালিশ একটি আ-ছ। 
কোন কোন সময়ে রাজ! উহার উপরে বসেন। রাজ! কাহাকেও ডাকিলে সে 
সেখানে প্রবেশ করিতে পারে। একদিন আমাদিগকে সেই জায়গায় 
ডাকিয়া লইয়া যাওয়! হইয়াছিল । রা'জা"ভিতর হইতে সেই ঘর পর্য্যস্ত 
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'মআসিবার জন্য একটি ইটের তৈরী রাস্তা আছে। সেই ঘরের ঈশান কোণে 
ইটের তৈরী একটি মন্দির আছে। সেই মন্দিরে রাজা পুজজাআর্চা করেন। 

সিংহাসনের ঘর হইতে লম্বায় ইটের গড় আছে। সেই গড় গিয়া 
পিছন দিকের গড়ের সঙ্গে লাগিয়াছে। সেই গড়ের ভিতরে রান্তা থাকিবার 
জন্য ইটের ও ছন-বাশের ঘর আছে । ভিতরের হৃর্গের গড়খাতের কিনারায় 
তাল ও নারিকেলের গাছ আছে। ছূর্গের বাহিরে পূর্ব দিকে সোনার, 
রূপার ও অন্যান্ত দ্রব্যের ভাণ্ডার আছে; রাজার পাটেশ্বরীর ভাণ্ডার আছে 
এবং ছন-বাঁশের তৈরী ১০টী ঘর আছে। এ সমস্ত ঘরে জিনিস পত্র ও 
আছে। এ জায়গার পূর্ধব দিকে অন্থুমান ১০০ বাঁও দূরে ছুইটি ইটের 
তৈরী কুঠরি আছে; এ গুলিতে গোলা-বারুদ রাখ। হইয়াছে । ছর্গের 
পূর্ব ও উত্তর দিকে ঢপলীয়া পর্বত । সেখানে ত্রিপুরাদের ঘর-বাড়ি 
আছে। তাহাদের বাড়িতে আম, কাঠাল, বেল, নারিকেল, তাল, সুপারি 
ইত্যাদি জন্মে। এই ছুই দিকে জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত । এই পর্ধতের মাঝে 
মাঝে ত্রিপুরার বাস করে। সেখানে আদ, তরমুজ, ধান, কার্পাস, কচু, 
কুমড়া, আলু১ কাওন ইত্যাদি জন্মে । 

এই দুে'র পশ্চিম দিকে ছূর্গের গড়ের কিছু দূরে গোমতী নদী বহিয়। 
যাইতেছে । দক্ষিণ দিকে রাজার বাড়ির দরজার সামনে একটি হাট আছে, 
এই হাটকে লোকে রাজহাট বলে । এই হাটে তামা, পিতল, হিং, লবঙ্গ 
জাতিফল, কাপড়, কার্পাস, স্ুন, চিনি, বাতাসা' ছুধ, ক্ষীর, ঘ্বৃত, হলুদপ্ত'ড়া 
ইত্যাদি সকল দ্রব্য আসে । এই হাটের মধ্য দিয়! রাজপথ গিয়াছে । এই 
পথের ছুই ধারে বণিক, ব্যাপারী এবং অন্ত যাহার। বান্ধারে কেনা-বেচা করে 
তাহাদের হাট উপযোগী লাগালাগি ঘর আছে। এ সব ঘরের সামনে 
দোকান আছে এধং পিছনের দিকে বেল ও নারিকেল গাছ আছে। কোন 
কোন ঘরের সম্মুখে ইট দিয়া বীধিয়া লোকে তুলসী গাছ লাগাইয়াছে 
এবং উহাতে প্রতিদিন পূজ। করে। রংপুরের বড়ছুয়ারের সম্মুখ হইতে 
জেরেঙ্গার সুকুর যতদুর অনুমান ততদ্‌র ব্যাপি এরূপ লাগালাগি হাট 
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উপযোগী ঘর রাস্তার ছুই ধারে আছে। এই রাস্তার মধ্যে মধ্যে বাজার 
আছে। এই রাস্তার মধাস্থল হইতে অগ্রিকোণের দিকে অপর একটি রাস্ত। 
গিয়াছে । উহা আমাদের এখানের বড়চরা হইতে ওগুরিহাট অনুমান লঙ্বা 
হইবে । এই রান্যার দুই দিকে কেনা-বেচা করার লোকদের ঘর আছে, 
সেখানে বাজারও মাছে । 

এই রাস্তার মাথায় ইটের ভিটার উপরে কাঠ ও বাঁশের তৈরী ছুইটি 
চৌচালা ঘর মাছে । সেই ছুই ঘরে চতুর্দশ দেবতার মূত্তি আছে । এ 
দেবতার পুজা! বৎসরে এক দফে হয়। দেওধাইদের মতন ছোম্তায়া 
( চোন্তাই ) নামে একদল লোক আছে, তাহারা এই দেবতার পূজা কর্রে । 
তাহারা সেখানে মহিষ, গবয়, শুকর, মুরগী, হাস, কবুতর, পাঁঠা, হরিণ, 
মাছ, কচ্ছপ ও মদ দিয়া এই পুজা করে। পূজার স্থানে রাজাও আসেন । 

এই রাস্তার মাথায় গোমতী নদী ঘুরিয়া গিযাছে। নদীর অপর পাড়ে 
জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত ; সেখানে ত্রিপুরারা বাস করে। তাহা ছাড়া মঘদেশ 
বিজয় করিয়া যে সব লোক আনিয়াছে তাহাদিগকেও সেখানে বসান হইয়াছে । 
তাহারা ধান, কাপ্পাস ইত্যাদি শস্য উৎপন্ন করে। এ রাস্তার পূর্বব দিকে 
ঢপলীয়া পর্বত । এই পর্ধবতে ত্রিপুরাদের ঘরবাড়ী আছে। তাহাদের 
বাড়ীতে আম, কাঠাল ইতাদি ফলে । সেদিকে কেবলই পর্বত, তাহাতে 
ত্রিপুরার বাস করে। সেখানে ধান, ফার্পাস ইত্যাদি শস্য হয়। এ 
পর্বতের নিকট হইতে ছুর্গের কিনার! পর্য)ভ্ত ত্রিপুরাদের এবং বড়লোকদের 
বাড়ী আছে। তাহাদের বাড়ীতেও তাল নারিকেল ইত্যাদি বৃক্ষ মআছে। 
ছু র পশ্চিমদিকে ছুর্সের নিকট বড় ঠাকুরের বাড়ী আছে । তার পশ্চিমদিকে 
্রিপুরাদের ধাড়ী আছে। গোমতী নদীর অপর পাড়ে পুবে-পশ্চিমে লম্বা 
'একটি রাজপথ আছে। সেই রাস্তার উপরে নদীর ধারে একটি বন্দর 
আছে। এই বন্দরে তাম/ পিতল, কার্পাস, কাপড়, লবণ, তৈল, ঘৃত ও 
অন্তান্ জিনিস আসে । সেধানে লোকের। তাহাদের ঘ্বরে ধান, চাউল, 
ভাইল, রিষা, তামাকপাত৷ ইত্যাদি সাজাইয় রাখে এবং বেচা-কেন! করে। 
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সেখানে বাংলা দেশের লোকেরা আসিয়া কাপড় ও বনজ জিনিসপত্র 
বেচা-কেন৷ করে। এইরূপে প্রতিদিন রাত্রি প্রভাত হইতে রাত্রির এক 
প্রহর পধ্যস্ত লোকে সেখানে বেচাকেনা করে। রাস্তার উত্তরদিকে নদীর 
পাড়ে দূর্গয় সিংহ যুবরাজের বাড়ী আছে। তাহার বাড়ীর চারিদিকে ইটের 
তৈরী গড় আছে । সেই গড়ের বাহিরে ইটার ভিটার উপর একটি চৌচাল। 
ঘর আছে ; সেখানে বসিয়া তিনি লে'কজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন। সেই 
ঘর হইতে পশ্চিম-উন্তরদিকে বাঙ্গালী লোকদের বাড়ী আছে। সেই রাস্তার 
ছুই দিকেই হাটে যাহারা বেচা কেনা করে তাহাদের বাড়ী আছে, নগরের 
লোকদিগের ও বাড়ী আছে। অনুমান ছুই প্রহরীর পাহারার কালের 
সমান রাস্তা ব্যাপি তাহাদের বাড়ী আছে। এই সকলের বাড়ীতে ছুই 
চারিটি করিয়া তাল, নারিকেল, বেল ও স্বপারি গাছ আছে: এই রাস্তায় 
তিনটি হাট আছে। 

রাস্তার দক্ষিণ দিকে চম্পক রায় যুবরাজের এবটি পুকুর আছে; 
অনুমান ৬ পুরা জায়গা! লইয়া এই পুকুরটি অবস্থিত। এই পুকুরের 
পশ্চিমদিকে একটি ইটের তৈরী দালান আছে । পুকুরের জলের মাঝখানে 
আট কোণ। ইটের ভিঠার উপরে মট কোণায় আউটি খুটা বসাইয়া 
তাহাতে কাসার পাত মারিয়া তাহার উপর আট কোণা করিয়া তামার 
দোলমঞ্চ তৈয়ার কর। হইয়াছে । এঁ দোলনঞ্চে রাজ! রত্বমাণিক্য কালিয়- 
দমন অভিনয় করিয়া বসিয়াছিলেন। সেই জায়গায় আমাদিগকে লইয়। 
যাওয়া হইয়াছিল। পুকুরটির চারি পাড় ইট দিয়া পাকা করা ছিল। 
ইহার পাড়ে ফুল, নারিকেল, বেল, ডালিম এই সকল গাছ ছিল। রাস্তার 
উত্তর ধারে অনুমান আধপুরা জায়গ! ঘেরাটি করিয়া পাথর দিয়া একটি গড় 
বানানো হইয়াছে, গড়টি উচ্চতায় অনুমান পাঁচ হাত হইবে । এই গড়ের 
ভিতরের মাঠটা পাথর দিয়া পাকা কর! হইয়াছে । গড়ের ভিতরে পুর্ব দিকে 
পাথরের তৈরী একটি মন্দির আছে ; ইহ! উচ্চতায় অনুমান ২০ হাত হইবে । 
এই মন্দিরে পাথরের চতুতুজি বিষুমৃত্তি আছে। এই মন্ৰিরের উত্তরে 
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অঙ্কুমান ১৮ হাত উচ্চ গপর একটি পাথরের মন্দির আহে। এই মন্দিরে 
বৃষভবাহন শিবের মূত্তি আছে। সেই জায়গায় একটি পাথরের তৈরী কুঁজিঘর 
আছে; সেখানে পাথরের ছ ণর দশভূজা মৃত্তি আছে। এই তিন জায়গায় 
প্রতিদিন ব্রাহ্মণে পূজা করিয়া রাজাকে নির্্মাল্য দেয়। পূজারী ব্রাহ্মণ 
থাকিবার জন্য সেখানে পাথবেব একটি ঘর আছে। পালা ক্রমে কজন 
ব্রাহ্মণ সেখানে থাকিয়া বিগ্রহের সেবা পূজ। করে। 

তাহার উত্তর দিকে গোমতী নদী মোড় দিয়াছে । সেই নদীর অপর 
পাড় হইতে জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত । সেখানে ত্রিপুরার বাস করে এবং ধান ও 
কার্পাস উৎপন্ন কবে। রাস্তাব দক্ষিণ দিকে অমর সাগর নামে একটি দীঘি 
আছে। উহা! লম্বা আমাদেব রংপুরের পুকুরটির মতন হইবে এবং পাশে 
উহার অদ্ধেকেব চেযে কিছু বড় হইবে । এই দীঘির পৃব পাড়ে ইট, কাঠ 
এবং বাঁশ দিয়া তৈরী রাজবংশীয় ছুইজন ঠাকুরের বাড়ী আছে। এই 
ছুইজনেব সঙ্গে নিশান লইয়। লোক যায় এবং নাকারা বাগ্য ও বাজাইয় যায় ; 
তাহাদের বাড়ীতে প্রহরী পাহারা দেয়। এই দীঘির চতুর্দিকের পাড়ে 
নগরের লোকেরা, তাতী, হ্বর্ণকার, কামার, কুমার, চামার, স্ৃত্রধর, ধোপা, 
বাড়ই এই কল লোকের বাড়ী আছে। ইহার পশ্চিম দিকে কিছু দূরে 
আরও একটি দীঘি আছে; এই দীঘির নাম বিজয়সাগর । এই দীঘি 
বিজয় মাণিক্য রাজ! কাটাইয়া ছিলেন।* বিজয়সাগর দৈর্ঘ্যে আমাদের 
তেলিয়াডোঙ্গার পুকুরটির মতন বড় হইবে এবং প্রস্থে উহার অর্ধেকের চেয়ে 
কিছু বড় হইবে । ইহাৰ চারি পাড়ে নগরের লোকদের বাড়ী আছে। উক্ত 
ছুই দীঘির মধ্যখানে ব্রাহ্মণ, কায়েস্থ, দৈবজ্ঞ, বৈদ্, মালী এই সকলের 
বাড়ী আছে। এই দীঘির উত্তর পাড়ে চম্পকরায় যুবরাজের তৈরী ইক 
নিমিত একটি মন্দির আছে। তাহার পশ্চিমে রাম মাণিক্য রাজার কাটানো 
একটি দীঘি আছে, তার নাম রামসাগ্রর। রামদাগর বিজয়সাগর অপেক্ষা! 
কিছু ছোট। 

রামসাগরের দক্ষিণ পাড়ে ইষ্টক নিমিত একটি মন্দির আছে; সেখানে 
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সদ[শিবের লিঙ্গ আছে। এই বিগ্রহকে ব্রাহ্মণ পুজা করে। এই দীঘির 
পাড়ে রাজার পুরোহিত, সভাপগ্ডিত ও অন্ান্ ব্রাহ্মণদের বাড়ী আছে। 
এই দীঘির দক্ষিণে এবং পশ্চিমে ছুই দিকে এক প্রহরের রাস্তা পর্যন্ত উন্নত 
গ্রাম। সেখানের লোকেরা চাষবাস করে, বাড়া-খেরী ও করে এবং গরু 
মহিষ ও রাখে । তাহার দক্ষিণ দিকে জঙ্গলাকীণ পর্বত । 

পশ্চিম দিকে গ্রামের সীমানা হইতে অনুমান ছয় দণ্ডের রাস্তা গেলে 
জঙ্গলাকীর্ণ টপলীয়া পর্ধবত পাওয়া যায় । সেই পর্বতের মাথায় উপরিভাগে 
উত্তর-টক্ষিণে লম্বা করিয়। মাটি দিয়া একটি গড় বাঁধা হইয়াছে ; উহ] উচ্চতায় 
অনুমান ৯ হাত হইবে । এই গড়টি লম্বায় কত বড়ু তাহা আমবা বলিতে 
পারিব না। গোমতী নদী এই গড়ের মধ্য দিয়া গিষা বাংল! দেশের নদীব 
সঙ্গে মিশিয়াছে। লৌকে এই গড়ের নাম চণ্ডীগড় বলে । ইহাকে চণ্তীগড় 
বলিবার কারণ এই যে পুর্বে অমর মাণিক্য রাজা নিজ রাজহের সীমান! 
হইতে ছুই দিনের পথ সোনার গাঁও পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন । তিনি ছুই 
বৎসর সোনার গাঁয়ের খাজানা ও আদায় করিয়াছিলেন। তারপর 
মুসলমানদের সঞ্গে অমর মাণিক্যের যুদ্ধ বাধিল। সেই দিক হইতে মুসল- 
মানের অমর মাণিক্যের সৈম্তগণকে খেদাইয়া আনিল। শেষে এই পর্ববতে 
আসিয়! উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। তারপর রাজা এই পর্ববতে 
চণ্ডী ঠাকুরানীর পুজা করিলেন এবং পরে অনেক মুসলমান মারিয়া চণ্ডী 
ঠাকুরানীর অনুগ্রহে রাজা অমর মাণিক্য যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। তারপর 
রাজা অমর মাঁণিক্য নেই পর্বতে গড় তৈরী করাইয়া তাহার নাম চণ্তীগড় 
রাধিলেন। লোকে এই কারণে এই পর্ধতকে চণ্ডীগড় বলে। এই গড়ে 
পাহারাদার থাকে; তাহার! ত্রিপুরা রাজার ছাড়-পত্র থাকিলে আসা-যাওয়ার 
লোক, ছাড়িয়া! দেয় । 

এই গড়ের পরে ছয় দণ্ডের পথ দূর পর্যন্ত জঙ্গলের মধ্যে দিয়া রাস্তা 
আছে। এই জঙ্গলের পর হইতে মুসলমান রাজ্যের সীমান! ছুই দিনের পথ 
দূরে. মাঝখানে-উন্নত গ্রাম আছে । সেখানে আছে--মেহেরকুল পরগণ! 
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১টি, খগ্ডল পরগণা ১টি, মণ্ডল পরগণা ১টি, বকাছাই পরগণা ১টি, 
লোহাগড় পরগণা ১টি, তিচিনা (তৃষ্ঞা) পরগণা ১টি, তিলি পরগণা ১টি, 
লোননগর পরগণা ১টি, লাঙ্গলীয়া পরগণা ১টি, মির্জাপুর পরগণ৷ ১টি, 
ভূছনা পরগণা ১টি, বিছর্গাও পরগণ। ১টি, কৈলাসহর পরগণা ১টি এবং 
ধন্মনগর পরগণ। ১টি । এই সমস্ত পরগণায় ধান, কলাই, সরিষ। ইত্যাদি 
শন্ত জন্মে। তাহা ছাড়া এই সমস্ত স্থানে কার্পাস সুতার মিহি কাপড়, 
পটুকা, পাগড়ি ইত্যাদি জিনিস প্রস্তুত হয়। 

ধন্মনগরের পশ্চিমধার হইতে এক প্রহরের রাস্তা পর্যযস্ত জঙ্গল । এই 
জঙ্গলের পর হইতে আরম্তু করিয়। মুসলমানেরা বাস করে। ধন্মনগরের 
উত্তর দিকে একদিনের রাস্তা পধ্যস্ত জঙ্গল ; সেখানে ধলেশ্বর গাং নামে 
একটি নদী আছে। সেখান হইতে এদিকে (উত্তরের দিকে) কাছাড়ী রাজার 
অধিকার । এই নদীটি কাছাড়ী রাজার রাজ্যের সীমার নিম্নদিকে আসিয়। 
মুসলমানের বোন্দাশীল থানার উজানে বরাক নদীতে পড়িতেছে। এ 
বরাক নদীর এদিকে কাছাড়ী রাজার রাজহ। এই পরগণাগুলির মধ 
কতকগুলি হইতে ত্রিপুরা রাজা, কতকগুলি হইতে ত্রিপুরার রাজ মহিষীর! 
এবং কতকগুলি হইতে ব্রিপুরা-রাজবংশীয়েরা খাজানা আদায় করেন। 
তাহা ছাড়া অন্যান্য বড়লোকদের মধ্যে রাজ্যের নিয়মানুযায়ী খাজানা আদায় 
করিবার জন্য পরগণা বিভাগ করিয়া দেওয়। আছে । রাজার নগরের দক্ষিণে 
গোমতী নদীর অপর পাড়ে একটি ইষ্টক নিসিত মন্দির আছে ; উহা! উচ্চতায় 
অনুমান ৪০ হাত হইবে । এ মন্দিরে ত্রিপুরা ঠাকুরানীর মৃতি আছে। 
এ মন্দিরের অগ্নিকোণে পর্বতের ভিতরে কুণুজটীয়া নামে এক তীর্থ আছে; 
সই কুণ্ডের নাম ডম্বরু। সেই কুণ্ডের জল সর্বদা ধোঁয়া হইয়া থাকে। 
সেই ধোঁয়ার মধ্যে অগ্নি-শিখার মতন দেখ যায় কিন্ত এই কুণ্ডের জল গরম 
নহে। ব্রিপুর! রাজার দেশের ও নগরের লেখা সমাপ্ত । 


৪০ ত্রিপুরা! দেশের কথ! 


একাদশ মধ্যায় 
ত্রিপুরা বাজার পূর্বপুরুষদের কথা 


পূর্বে ত্রিপুরা রাজার পূর্ব-পুরুষদের রাজা উপাধি ছিল না। আমাদের 
দেশের খুনবাউ নাগার! যেমন সেইকপ অমুকফা! তমুকফা। নামে তাহারা 
পরিচিত দিলেন। পরে কক্ধৌফ! নামে এক ত্রিপুবার একটি 
পরমা সুন্দরী কন্যা! জন্মে । পিতৃগৃহেতে সেই কন্তা কালের গতিতে যুবতী 
হইল । সেই কন্যাটিকে বিবাহ দেওয়া হয় নাই এমতাবস্থায় সদাশিব 
এক রাত্রিতে পুরুষেব বেশ ধারণ করিয়া সেই কন্ঠাকে হরণ করিলেন এবং 
সেই কন্যার গর্ভ হইল। তখন কণ্ধৌফার জ্ঞাতি কুটুম্বগণ কক্ষৌফাকে 
জিজ্ঞাসা করিল “তোর কণ্ঠার গর্ভ কিবপে হইল ?” পরে এসেই কন্তাকে 
জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল “এক রাত্রিতে একজন পুকষ আসিয়া 
আমাকে হরণ করিয়াছিল আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই।” তারপর 
সেই কন্ঠার পিতাকে স্বপ্নে সদাশিব বলিলেন, “আনি সদাশিব, আমার 
বীর্যে এই গর্ভ হইয়াছে, তুমি ইহাতে সন্দেহ করিও না। এই কন্তা হইতে 
এক পুত্র জন্মিবে এবং সে তোমাদের সকলের রাজা হইবে ।” কালক্রমে 
সেই কন্তার এক পুত্র জম্মিল। কালের নিয়মে সেই বালক বড় হইল এবং 
মহাবলশালী হইল । পরে সে সমস্ত ত্রিপুরাগণকে তাহার অধীন করিয়া 
লইল। একদিন হরিণ শিকার করিতে গিয়া সে দেখিতে পাইল যে 
পর্ধতের একটি গহ্বর আলোকিত হইয়া আছে। সে অলোক দেখিয়া! 
কিসে এ আলে। দিতেছে দেখিতে গেল । সেখানে গিয়া দেখিল যে একটা 
বেঙ একটা সাপকে ধরিয়াছে ; সেই বেঙের মাথায় একটি মাণিক্য আছে 
এবং সেই মাণিক্য হইতে আলো বাহির হইতেছে । তখন সেই সাপটাকে 
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মারিল, পরে বেওটাকে মারিয়া এ মাণিক্য লইয়া আসিল । সেই রাত্রিতে 
সদাশিব স্বপ্নে তাহাকে বলিলেন-- “এই মাণিক্য তুই 'গীড়ের বাদশাকে 
দিবি, ইহাতে তোর সকল কার্ষসিদ্ধি হইবে ।”৮ তখন সে এ মাণিক্য নিয়! 
গৌড়েব বাদশাকে দিল । গৌড়ের বাদশ। এঁ মাণিক্য পাইয়! অত্যন্ত সন্ত 
হইয়া ছত্র দণ্ড দিয় তাহাকে রাজ! করিয়া তাহার নান রত্ব মাণিক্য রাখিলেন 
এবং বলিলেন “তোমার বংশে পরবস্তাঁ কালে যে সকল বাজ হইবে তাহাদের 
সঝলের নাম মাণিক্য রাখি 1” তারপর বাদশা আদর করিয়া রত্বু মাণিকোযর 
সঙ্গে ছত্রিশ জাতির লোক দিয়া তাহাকে নিজ দেশে পাঠাইয়া দিলেন । 
তারপর রত্ব মাণিক্য রাজা নিজ দেশে আসিয়। নগর স্থাপন করিলেন 
এবং সেই নগরের নাম উদয়পুর রাখিলেন। তারপর রাজা! সদাশিবের 
অন্তগ্রন্ স্বীকার কিয়া সোনার ত্রিশুল একটি এবং অর্ধচন্দ্র একটি মোট ছুইটি 
রাজচিহ্ন গড়াইলেন। রাজ বাহির হইলে এই ছুইটি রাঙ্জার আগে আগে 
লইযা যাওয়া হইত । রাজ! বনিবার জন্য একটি সিংহাসন গড়াইয়া 
লইলেন। তারপর কিছুক।ল স্বাধীন ভাবে রাজত্ব ভোগ করিলেন। কাল- 
ক্রমে রত্র মাণিক্য রাজা পরলোক গমন করিলেন। ভাহার পুত্র অমর 
মাণিকা । অনর মাণিকোর পুত্র জছোনাণিক্য, জছোমাণিক্যের পুত্র বিজয় 
মাণিক্য এবং বিজয় মাণিক্যের পুত্র কৈলাণ মানিক্য। কৈলান মাণিক্যের 
ছুই পুত্র জন্মিল, একজনের নাম গোবিন্দ মাণিক্য এবং অপর জনের নাম 
ছত্র মাণিক্য। গোবিন্দ মাঁণিক্য রাজা হইযা! তিন বৎসর রাজহ করিলে পর 
তাহার ভাই ছত্র মাণিক্য মুদলমান নবাবের নিকট গিয়া প্রতি বৎসর ছুইটি 
হাতী দেওয়ার ও বাংলার নবাবের নিকট জামিনদার থাকিবার সর্তে রাজী 
হইয়া মুসলমান নবাব হইতে লোকলস্কর আনিয়! গোবিন্দ মাণিক্যকে 
সরাইয়! দিয়া নিজে রাজা হইলেন । সেই দিন হইতে বাংলার নবাবকে 
হাতী দেওয়ার সর্ত হইল এবং রাজবংশের লোকের মুসলমানের নিকট 
জামিনদার থাকিবার চুক্তি হইল । তারপর গোবিন্দ মাণিক্য রাজ লুকাইয়া 
লুকাইয়া নিজ ঘরে ছুইবৎসর রহিলেন। ছত্র মাণিক্য রাজা হওয়ার পর 
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লোকের সখ হঃখের বিচার করিতেন না এবং গণ্যমান্য লোকদিগকে হতমান 
করিতেন। তখন সমস্ত বড়লোকগণ পরামর্শ করিয়া গোবিন্দ 
মাণিকোর নিকট গিয়া বলিলেন, “ছত্র মাণিক্য সমস্ত দেশ উচ্ছুন্ন করিল। 
পূর্বে কোনও দিন মুসলমান বাদশাকে হাতী দেওয়ার বা জামিনদার থাকিবার 
চুক্তি ছিল না। ছত্র মাণিক্য তাহাই করিল। তজ্জন্য আমরা সকলে 
একমত হইয়া আপনাকে রাজ। করিব ।” এই কথ' শুনিয়া! গোবিন্দ মাণিক্য 
বলিলেন, “ভালই হইয়াছে, তোমর। যদি সকলে একমত হইয়া আমাকে 
রাজ। কর তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে ভাল করিয়া সম্মান দিব ।” 
তারপর ছত্র মাণিক্কে বধ করিয়া গোবিন্দ মাণিক্য রাজা হইলেন। 
গোবিন্দ মাণিক্য রাজা হওয়ার কতক দিন পরে মুসলমান নবাবকে হাতী দেওয়া 
বন্ধ করিলেন। গোবিন্দ মাণিক্য অনেক দিন রাজস্ব করার পর মারা গেলেন। 

তারপর গোবিন্দ মাণিক্যের পুত্র রাম মাণিক্য রাজা হইলেন। রাম 
মাণিক্য রাজা তাহার ভহি নরেন্দ্র মাণিক্যকে প্রতিপালন করিয়। সঙ্গে 
রাখিয়াছিলেন। চম্পক রাই রাম মাণিক্য রাজার সম্পর্কে ছোট ভাই 
হইতেন। রাম মাণিক্য রাজা চম্পক রাইকে সকল গুণে যোগ্য দেখিয়। 
যুবরাজ করিলেন। পরে রাম মাণিক্য রাজার বিবাহিতা প্রধানা ভার্যার 
গর্ভে রত্ব মাণিক্য জন্ম গ্রহণ করেন এবং অবিবাহিতা তিন ভার্যার গর্ভে তিন 
পুত্র জঙ্মিল। একজনের নাম ছূর্জয় সিংহ, একজনের নাম ঘনশ্তাম এবং 
অপর জনের নাম চন্দ্রমণি। এইরূপে রাম মাণিক্য রাজার চারি পুত্র 
জন্মিল। রাজা রাম মাণিক্য মারা যাওয়ার সময়ে রত্ন মাণিক্যের বয়স মাত্র 
সাত ধসর ছিল। রাজা রাম মাণিক্য মারা যাওয়ার সময় যুবরাজ 'চম্পক 
রাইয়ের হাতে তদীয় রাজ্য সহিতে রত্ব মাণিক্যকে সমর্পন করিলেন। 

রাজ! রাম মাণিক্য মারা যাওয়ার পর যুবরাজ চম্পক রাই সাত 
বংসরের বালক রদ্ব মাণিক্যকে সিংহাসনে বসাইয়। রাজ! করিলেন। রাজ্যের 
বাবতীয কাজ-কারবার সকলই ৮ম্পক রাই দিজেই চালাইতে লাগিলেন । 
এইরপে কিছুদিন কাটিল। তারপর রাম মাণিক্য রাঁজার ভাই নরেন্্র 


ত্রিপুর দেশের কথ! ৪৩ 


য়াণিক মুসলমান নবাবের নিকট গিয়! বাদশাকে আরও ছুইটি হাতী বাড়াইয়। 
দেওয়ার সর্তে এবং ঢাকার নবাবের জন্য একটি হাতী দেওয়ার অঙ্গীকারে 
নবাবের লোক লঙ্কর আনিলেন। এই কথা শুনিয়া চম্পক রাই পলাইয়৷ 
ঢাকায় গেলেন। 

রত্ব মাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নরেন্দ্র মাণিক্য রাজা হইলেন। 
নরেন্দ্র মাণিক্য বত্ব মাণিক্যকে সঙ্গে রাখিয়া ভালরপে প্রতিপালন করিতে 
লাগিলেন। নরেন্দ্র মাণিক্য রাজা! হইযা পূর্বের পাত্র, মন্ত্রী সকলকে ঈর্ষা 
করিতে আরম্ত করিলেন। প্রজার শ্খ-ছুঃখের বিষয়ে ভাল করিয়া যত 
লইলেন না। তারপবে সকলে যুক্তি করিয়া চম্পক রাইয়ের নিকটে গোপনে 
পত্র লিখিলেন যে, “নরেন্দ্র মাণিক্য রাজ! হইয়া অন্যায় নিয়ম-কানুন চালু 
করিয়াছেন; প্রজ র স্তখ-দুঃখের কথা ভাবিয়া দেখেন না। এই কারণে 
দেশ উচ্ছন্নে যাইতেছে । আপনিও ঢাকাতে গিয়। নিশ্চিন্তে কাল কাটাই- 
তেছেন। অত্রাবস্থায় যাহাতে পুর্ধের ন্যায় রত্ন মাণিক্যকে রাজ। করিয়া এবং 
আপনিও যুবরাজের পদে থাকিয়া গ্রজা-পালন করিতে পারেন তাহার উপায় 
চিন্তা করিয়া শীন্র চলিয়া আসিবেন এবং আমরাও আপনার সঙ্গে আছি 
এইবপ জানিবেন।” উত্তরূপে পত্র লিখিয়া তাহারা গোপনে পত্রটি চম্পক 
রাইয়ের নিকট পাঠাইয়। দিলেন। চম্পক রাই এই পত্র পাইয়৷ নবাবের 
লোক-লস্কর লইয়া দেশে আমিলেন। তখন নরেন্দ্র মাণিক্য রাজা নিজ 
দেশের লোক-লস্কর লইয়া গিয়া চণ্ডীগড়ে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ত 
করিলেন। নরেদ্র মাণিক্যের সঙ্গের তালেবর লোকের! নরেন্দ্র মাদিকোর 
সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া চম্পক রাইয়ের পক্ষে আসিলেন। নরেন্দ্র মাণিক্য 
রাজা পলায়ন করিয়৷ রাজধানীতে আসিলেন এবং নিজের স্ত্রী ও পরি- 
জনকে ফেলিয়া এবং রত্ব মাণিক্যকে সম্ভাষণ করিয়া পলায়ন করিলেম। 


৪৪ ত্রিপুরা দেশের কথা 


দদশ অধ্যায় 
যুবরাজ ৮ম্পক রাইয়ের হত্যা 


তারপর চম্পক রাই দেশে আসিয়া রত্ব মাণিক।কে রাজা কবিলেন এবং 
নিজেও যুঃরাজের পদে রহিলেন। পরে নরেন্দ্র মাণিক্যকে খুঁঞ্সিা আনিষা 
বধ করিলেন। তারপর চম্পক রাই সকলকে উপযুক্ত বপে সম্মান দি 
প্রজাব ন্রখ-ছুঃখ বিবেচনা করিয়া এবং অনেক সিপাহী সঙ্গে বাখিয়া রত 
মাণিক্য রাজার সেবা করিয়া কিছু দিন কাটাইলেন। চম্পক রাইয়ের ভাগিনা 
কাশীরানকে চম্পক রাই হাতিখেদার কাজের জন্য স্ুবা নিযুক্ত করিলেন। 
পূর্বের নিষমে রাজবংশীয় ভিন্ন অপব কেহ আবোয়ান লইতে পারিতেন না। 
চম্পক রাই কাশীরামকে আবোয়ান সঙ্গে লইবার অনুমতি দ্িলেন। ইহা 
বড়বড় লোকদের অসহ্য হইল । তাহারা সকলে পবামর্শ কবিযা একমত 
হইয়া! রাজার অজ্ভাতে রাজ ও চম্পক রাইয়ের মধ্যে বিভেদ স্যপ্তি করিবার জন্য 
রাজাকে বলিলেন, “চম্পক রাই সমস্ত অধিকার করিযাছে, আপনি কেবল 
নামে মাত্র রাজা । বর্তমানের ন্যায় পূর্ব্বে কখনও যুবরাজের হাতে কাজ: 
কারবার থাকিত না । মহারাজ পুর্বে বালক ছিলেন সেজন্য সবকিছু যুব- 
রাজকে করিতে হইত। কিন্তু বর্তমানে মহারাজ সব কিছুরই যোগ্য বটে । 
অন্রাবস্থায় রাজ্যের কাজকারবার মহারাজের হাতে আনা উচিত 1” তাহারা 
এইবপ বলিলে রাজা কহিলেন, “চম্পক রাই সব কিছুরই ভালরূপে ব্যবস্থা 
করিতেছে, ; তোমরা কেন এরূপ বলিতেছ ৮ তারপর তাহার৷ বারবার 
এরূপ বলাতে রাজা বলিলেন, “তোমরা যাহা বলিতেছ তাহ। হয়ত ঠিক, 
কিন্তু চম্পক রাইয়ের হাতে 'সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও লোক-লস্কর আছে, এমতাবস্থায় 


ত্রিপুরা দেশের কথা ৪৫ 


কিপ্রকারে রাজ্যেব কাজকাববাব আমাদেব এখানে আনা যাঁধ ?” তখন 
তাহাবা বলিল, “মহাবাজ আদেশ দিলে চম্পক বাই সমস্তই দি! দিবে ।” 
তাবপব মহাবাজ তাহাদেব কথামত চম্পক বাইকে বলিষা পাঠাইলেন, 
“রাজোব যাবতীধ কাজকাববাৰ আমাব এখানে হইবে 1” বাজাব আদেশ 
শুনিযা চম্পক কাই সকল বিষষই বাজাব নিকট দিযা দিলেন। তাবপৰ 
চম্পক বাই স শযাপন্ন হইযা বাজসভাষ আসা বন্ধ কবিলেন। বাঁজ। চম্পক 
বাই কেন বজদববাবে আসেন না তাহ! জানিতে চাহিয! চম্পক বাইযেব 
নিকট লোক পাঠাইলেন। ইহাতে চম্পক বাই বলিলেন, “ছুর্জন সকলে 
মহাবাজেব সঙ্গে আমাব ভেদ সৃষ্টি কবিযাছে, সেজন্য দ্ধাগ্রস্থ হইয়া মা 
সেখানে যাইতেছি না|” চম্পক বাই যে সন্দেহে বশতঃ রাজাব নিকটে 
আসেন না একথা! অন্ঠান্তেবা উলটা কবিষা ব'জাবে বুঝাইল। তাহাব! 
বলিল, “চস্পক বাই মহাবাজাব সঙ্গে লডিতে চাষ বলিষা মনে হয , এক্ষণে 
অ"মখা যদি পুবেবই তাহাকে আজ্রমণ কবি তাব কেমন হয ?” বাজাব চিন্তে 
চম্পক পাইষ্ব জন্য মাষ। ছিল | তাহ'বা এইবপ বলিলেও রাজা কিছুই 
বলিলেন না । চ”ক বাই এই কথা শুনিযা বাজাব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিতে 
মনস্থ ববিলেন। তখন চম্পক বাইযেব ভাগিনা কাশ্শীবাম চম্পক বাইকে 
ডাকিয! বপিল, “ভুনি সেখানে যাইও না, সেখানে গেলে বিপদ ঘটিবে 1” 
ইহাতে চম্পক বই উত্তব দিপেন, “আমি স্বপ্নেও বাজাব অনিষ্ট চিন্তা কবি 
নাই, আমাব কেন বিপদ হইবে ।” তখন কাশীবাম বলিল, “তুমি অনিষ্ট 
আচরণ কব নাই সতা এবং বাজাবও তোমাব প্রতি বিদ্বেষ ভাব ছিল ন, 
কিন্তু ছুষ্টগণ বজাব নিকট কান কথ! বলিযা বাজাব মনে তোমাৰ প্রতি 
শক্রভাব স্যপ্টি কবিযাছে,। এক্ষণে বাজা এ ছষ্টগণেব কথা এডাইতে ন॥ 
পাবিযা পাছে কিছু অনিষ্ট কবে এজন্যই আমি তোমাকে বাধ! দিলাম !” 
ডারপর চম্পক বাই নিজ ছুর্গেব ভিতরে সিপাহী চাকব লইয এবং 
বড় বড কামান পাতিয। সাবধানে বহিলেন। এইবপে তিনদিন কাটিল। 
কাশীবাম ছিল সিপাহীঞ্ধেব সর্ধাব, তার ভয়ে চম্পক বাইযের হৃর্গের দিকে 


৪৮ ত্রিপুরা দেশের কথা 


ব্য়োদশ অধ্যায় 
রাজার দৈনিক কাজ 


রাজ প্রভাতে উঠিষা প্রাতঃক্রিয়া করার পর দস্ত ধাবন করেন। 
তারপরে মালিশওয়াল৷ রাজার শরীরে তৈল মালিশ করিলে রাজ! নদীর 
জলে ন্নান করিয়া সোনার ঘটিতে করিয়া এক ঘটি গঙ্গজল নাথায় ঢালেন। 
রাজার আদেশের বলে এই গঙ্গাজল মাসে একবার নৌকায় করিয়া আনাইতে 
হইত। তারপর রাজা মন্দিরে গিযা ইঞ্-দেবতার সেবা-পূজী করেন। 
সেখান হইতে আসিয়া জলপান করিযা পুবাণপাঠ শুনেন। তারপরে 
ভোজন করিয়। বসন পরিধান করেন। সেই সমযে বাজাব সেবক ডাকিযা 
বলে-- “মহারাজের ধাহির হইবার সময় হইল ।” সঙ্গে সঙ্গে সেলামবাড়ি 
বাজে। তখন যুবরাজ ইত্যাদি বড় বড় লোকের! দরবারে উপস্থিত হন । 
রাজ সভাপণ্ডিত, ইত্যাদি দরবারী লোকেরাও আসে । তারপর দেড় প্রহর 
অতিক্রান্ত হইলে রাজা1! আসিয়া সেই সিংহাসন-ঘবে সি'হাসনের উপরে 
বসেন। যুবরাজ সেই সিংহাসন-ঘরে আসিয়া রাজাকে প্রণাম করেন। 
সেই ঘরে গালিচার উপরে একটি স্থজনী পাত। থাকে যুবরাজ আসিয়া 
তাহাতে বসেন। বড়ঠাকুরের জন্য এ গালিচার উপরে একখণড কাপড় 
পাতা থাকে, বড়ঠাকুর আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া উহাতে বসেন। 
ছুইজন সভাপন্তিত আপিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া এইবপে বসেন। 
রাজ পুরোহিতও আগিয়। রাজাকে আশীর্বাদ করিয়। গালিচার উপরে 
বসেন। উজীর, নাজীর, নেমুজীর, কার্কোন, কতোয়াল মুছিব ও দেওয়ান 
আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়। এ ঘরের মধ্যে দাড়াইয়া থাকেন। এই 
ঘরের দিকে আসিবার সময় উপরোক্ত ব্যক্তিগণ মধ্যে কেহই অস্ত্রশস্ত্র 
সঙ্গে লইতে পারেন ন|। 


ত্রিপুরা দেশের কথা ৪৯ 


দেশের অন্যান্য বড়লোকের! তাহাদের লোকজন লইয়া এবং বাংলাদেশ 
হইতে আসিয়া যাহারা চাকুরী করিতেছে তাহারা রাজাকে প্রণাম করিয়া 
এঁ ঘরের সন্মুগের খোলা জায়গায় ঈাড়াইয়া থাকে । সেই খোলা জায়গায় 
সোনার লাঠি লইয়! ছুইজন এবং কপার লাঠি লইয়া হইজন-_ এই চারিজন 
লোক দীড়াইযা থাকে । তাহাদিগকে গুক-জবর্দার বলে । দেশ বিদেশের 
লোক রাজাকে প্রণ।ম করিতে আসিলে তাহ1ও গুক জবার্দীবদের রাজার 
কর্ণগোচর করিতে হয়। রাজা এইবপে ঢই দগুকাল বসগিযা থাকেন । 
ঘে সমস্ত বিষষে মালাপ করিবাব থাকে তাহা এই সমষে হয় । তারপর 
একজন সেবক রাজনাড়িব ভিতব হইতে ফুল-চন্দন, স্তুগন্ধযুক্ত পান ও স্থপারি 
আনিয়া দেয। একজন ব্রাহ্মণ, যুবরাজ প্রভৃতি সকলকে নিয়মিত বপে 
পান-স্রপাবি ইতাদি বিতবণ কবে। তাবপব সকলে এই ঘর হইতে নামিয়া 
আদিয়। সম্মুখের খোল। জাযগায় রাজাকে প্রণাম করে। গ্রাহ্মণেরা 
রাজাকে আশীব্ধাদ কবে। তাবপব রাজা উঠিয়া রাজবাড়ির ভিতরে যান 
এব অন্যান্যের নিজ নিজ বাড়ীতে যার । পালাক্রমে একজন বড়য়া 
সোনাব দ্বযাবী ঘনে এবং একজন হাজাবি মন্ত্ুমান ৪০ জন লোক লইয়া 
বপার ছুষারী ঘরে থাকে । তাহারা রাত্রিতেও এই নিষমে পাহারা দেয়। 
উপবোক্ত নিয়মে প্রতিদিন কাম্য চলে । 


৫০ ত্রিপুরা দেশের কথা 


চঢ্দশ অধ্যায় 


নিজে রাজা হওয়ার জন্য ঘনগ্ঠাম বড়ঠাকুরের 
প্রচার ও ষড়যন্ত্র 


এইবপে রত্বু মাণিক্য রাজা নিজ ধন্মানুসারে কিছুকাল প্রজা পালন 
করিতে লাগিলেন 7; প্রজাগণও তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। একদা 
কবিশেখর নামে এক কাযেস্থের ভগিনীকে রাজা রত্ব মাণিকা রাণ্য 
করিয়া আনিলেন। রাজা এই মহিলার মাঁয়ায় কবিশেখরকে দেওয়ানের পদে 
নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাকে ঘন ঘন পুরস্কার আদি দিতে লাগিলেন । 
এই সমস্ত দেখিয়া ঘনম্ঠাম বড়ঠাকুর বলিতে লাগিলেন বে রাজার ভাগারের 
সমস্ত কিছুই কবিশেখর নারায়ণ নিয়া শেষ করিয়াছে । কবিশেখর রাজার 
আদরে গরিবত হইয় একদিন রাজার ভাই ঘনন্যাম বড়ঠাকুরকে “বান্দীর 
পুত” বলিয়া গালাগালি দিলেন । 

বড়ঠাকুর এই কথ শুনিয়া ছুই দিন পরে রাজবাড়িতে গিয়া ছুয়ারীকে 
( স্ত্রীলোক আরক্ষিক ) এই বলিয়া রাজাকে জানাইয়া পাঠাইলেন যে “আসি 
রাম মাণিক্য রাজার পুত্র এবং রত্বু মাণিকা রাক্ধার ভাই। কবিশেখর 
আমাকে “বন্দীর পুত” বলিয়াছে। তুমি এই কথা গিয়া রাজাকে জানাও যে 
আমি কবিশেখরকে কাটিতে বাইতেছি।৮ ছুয়ারী রাজার সেবকের মারফতে 
এই কথা। রাজাকে জানাইলে রত্বু মাণিক্ায লোক পাঠাইয়! তাহাকে বলিয়া 
দিলেন যে “কবিশেখর এইরূপ বলিতে পারে না, আমি তাহাকে শাস্তি দিব, 
তোমরা গিয়া বড়ঠাকুরকে অপেক্ষা করিতে বল।” সেই লোকেরা আসিয়া 
দেখে ষে বড়ঠাকুর চলিয়া, গিয়াছে। ঘ্নশ্টাম বড়ঠাকুর ছুয়ারীকে খবর 


ত্রিপুরা! দেশের কথ ৫১ 


দিয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া কবিশেখবের বাড়ীতে গেলেন । কবিশেখর নিজ 
চ্তীমণ্ডপে বসিয়া পূজা করিতে ছিলেন। সেই সময় ঘনশ্তাম চণ্ডীমণ্ডপের 
মধ্যে ঢুকিয়া কবিশেখরকে কাটিয়া ফেলিলেন। রাজ তাড়াতাড়ি করিয়া 
ঘনশ্যামের পিছনে পিছনে লোক পাঠাইয়া দিলেন। বড়ঠাকুর কবিশেখরকে 
কাটিয়। নিজের বাড়ীতে ফিরিযা আসিবার সময়ে তাহারা তাহার দেখা 
পাইল। 

তাবপব কবিশেখব নাবায়ণেব ভাইযেব বংশীযষেরা তাহার মুতদেহ 
রাজবাড়ীর দবজায রাখিয়া রাজার নিকট নালিশ করিয়া! বলিল যে বিন! 
অপবাধে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর কবিশেখরকে হত করিষাছে। রাজার স্ত্রী 
কবিশ্খের নারায়ণের ভগিনী অনেক কাদিয়া! রাজাকে বলিল, “তুমি 
বিদ্ধমান থাকিতে বিন! দোষে বড়ঠাকুর আমার ভাইকে কেমনে বধ করেন ?” 
তখন রাজ বলিলেন “ণ্ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর আমার ভাই হয়, তাহাকে কেন 
কবিশেখর অন্যায় কথ! বলিল? এই কাজেব জগ্য বড়ঠাকুরকে শাস্তি 
দিলে দিতে পারি কিন্তু তাহা করিলে লোক সমাজে আমার ছুর্নাম হইবে, 
তাহাছাড়া তোমার ভাইকেও ফিব্য়া' পাওয়া ধাইবে না।” এই কথা বলিয়! 
রাজা নিজের স্ত্রীকে প্রবোধ দিযা কাহাকেও কিছু না বলিয় চুপ করিয়া 
রহিলেন। বড়ঠাকুর রাজার স্ত্রীর ভাই কবিশেখরকে বধ করিয়া মনে মনে 
রাজার প্রতি সংশয়াবিষ্ট হইয়া রহিলেন। , 

রত্ব মাণিক্য রাজার এক সহোদরা' ভগ্নী ছিলেন: তাহাকে রাজ। 
রাজদুর্লভ নামক এক ত্রিপুরার নিকট বিবাহ দিয়াছিলেন। পরে রাজ। 
এ ভগ্নীর প্রতি স্লেহ-পরবশ হইয়। রাজছুর্লভ নারাণকে কোতোয়াল মুছ্িবের 
পদ দিলেন এবং তাহাকে আরোয়ান ও নিশান দিলেন । ঘনম্াম বড়ঠাকুর 
রাজার এই কাষ্যে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন যে “কোনও দিন ও 
কোনও রাজা কোতোয়াল মুছিবকে আরোয়ান ও নিশান দেন নাই, রদ 
মাণিক্য রাক্স। এইরূপ অনিয়মের কাজ করিতেছে ।” এই কথা ঘনগ্টাম মনে 
করিয়া 'রাথিলেন। এদিকে রত্ন মাণিক্য রাজা কোনও কথ! মনে করিয়া 


৫২ ত্রিপুরা দেশের কৰা 


রাখিলেন ন৷ এবং ঘনশ্যামকে পূর্বের হ্যায় স্েহমমতা করিতে লাগিলেন । 
মুরাদ্বেগ নানে এক মোগল ছিল। মুরাদ্বেগের পিতাকে দিয় 


ট্টগ্রাম লুষ্ঠন করিয়া আনা হইয়াছিল এবং তাহাকে অত্যন্ত উপযুক্ত দেখিয়া 
রাজ! সম্মান দিয়।৷ নিজের সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। মুরাদবেগের পিতা মারা 
যাওয়ার পর রত্ব মাণিক্য রাজাও পূর্বের হ্যায় মুবাদবেগকেও সেইকপ জ্ঙ্গে 
সঙ্গে রাখিলেন! মুবাদবেগ কর্মী হিসাবে চাকরি লইয়া রাজার সঙ্গে সঙ্গে 
থাকিত। তাহার ঘর বাড়ি মেহেরকুল পরগনাষ, পরিজনবর্গ সেখানেই 
কে। তাহাছাড়া রাজার আবশ্যক মতে কাজ কম্ম করিতে ঢাকাতেও 
আসাঘাওয়! করে ; সে জন্ মুবাদবেগ ঢাকাতেও একটি বাড়ি করিয়াছে । 
মুরাদবেগের এক ভগী মেহেবকুল পরগনার বাড়ীতে থাকে । স্থন্দবী 
কন্যা আছে শুনিয়া রাজ| মুরাদবেগকে না জানাইয1 সেই কন্যা আনিবার 
জন্য গোপনে একজন সেবক পাঠাইযা দিলেন। সেবক এ কন্যার নিকট 
উপস্থিত হইয়া রাজার আদেশ জানাইল এনং বলিল, “তোমাকে লইয়া 
যাইবার জন্ব মহারাজের আদেশ হইয়াছে তোমাকে যাইতে হইবে ।” এই 
কথা শুনিয়া সেই কন্তা বলিল, “ভাল হইয়াছে, মহাবাজ যখন আমার প্রতি 
অন্ুগ্রহ করিয়াছেন, আমি যাইব । তুমি দিন চাবি অপেক্ষা কর ; আমি 
জিনিসপত্র কিছু গুদ্বাইয়া লই ।” এইন্ধপে তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া! 
গোপনে মুরাদূবেগের নিকট খবর পাঠাইয়া জানাইল যে “আমাকে পূর্বে 
ঢাকার এক মোগলের নিকট বিবাহ দিয়াছ; এদিকে আমাকে লইয়া যাইবার 
জন্য রাজার একজন সেবক আসিয়াছে । রাজা যদি আমাকে লইয়া যায় 


তবে এঁ মোগলের নিকট তোমার অপযশ হইবে । এই বিষয় জানিয়া যাহ। 
উচিত মনে হয় কর।” 


মুবাদ্বেগ এই পত্র পাঠ করিয়া ছুঃখিত হইয়া গোপনে ঘনশ্তাম ব৬- 
ঠাকুরের নিকট সমস্ত কথা জানাইল | এই কথা! শুনিয্া। ঘনস্তাম বড়ঠাকুর 
মনে মনে ভাৰিলেদ, এই সুযোগে আঁমি মুরাদ্বেগের সে রাজার বিবাদ 
ঘটাইব এবং ইহাতে আমাঙ্জ-মনোবাঞ্থ। পূর্ণ হইবে । এইরূপ স্থির করিয়া 


ত্রিপুর! দেশের কথ ৫৩ 


মুরাদূবেগকে বলিলেন, “রাজার সঙ্গে কি তোমার পূর্বে এবিষয়ে কোন 
কথাবার্তা হইয়াছে ? এখন তুমি ভাবিয়া দেখ যে রাজার এই কাজ তুমি ভাল 
মনে কর কিনা?” মুরাদ্বেগ বলিল, “এবিষয়ে রাজার সঙ্গে আমার পূর্বে 
কোনও কথাবার্তা হয় নাই, আমি ইহার কিছুই জানি মা। তাহা ছাড় 
পূর্বেই এই কণ্যা আমি ঢাকায় এক মোগলের নিকট বিবাহ দিয়াছি, এখন 
রাজ! যদি এই কন্যা লইয়া আসেন তবে আমি এ মোগলের নিকট কি উত্তর 
দিব? আর সেই মোগলই বা কেন আমাকে ছাড়িয়। দিবে? তাঠা ছাড়া 
পূর্বব অবধি আমাদের মেয়ে রাজারা কখনও নেন নাই। বর্তমানে রাজা 
এইবপ অনিয়মে চলিলে আমি কি বলিব! আর কিবপেই বা এ বিপদ 
হইতে রক্ষা পাইব ?” মুরাদবেগের উত্তর আশাঙ্গনক দেখিয়া ঘনশ্টাম বড়- 
ঠাকুর বলিলেন, “তুনি যাহ বলিধাছ, ভালই বলিয়াছ। যদি তুমি তোমার 
ভগ্নীকে রাখিতে ইচ্ছা কর তবে এখনই তোমার মেহেরকুলের বাড়ীতে গিয়া 
তোমার স্ত্রী ও পরিবারবর্গের লোকজন লইযা ঢাকায় চলিয়। যাও, তবে 
তোমার সবদিক্‌ রক্ষা হইবে |” তখন মুরাদ্বেগ ঢাকায় চলিয়া যাইরে বলিয়। 
স্থির করিয়? ঘনশ্ঠান ঠাকুরকে বলিল, «আমার ছাড়পত্র নাই, চণ্ডীগড়ের 
সিপাহীরা আমাকে কেন ছাড়িয়া দিবে?” ঘনশ্যাম বলিলেন, “তোমাকে 
কে আটকাইতে পারে? তুমি নিজ ক্ষমতা দেখাইয়া চলিয়। যাইও |” 
তারপর মুরাদ্বেগ নৌকা লইয়া রাজধানী হইতে মেহেরকুলের দিকে 
রওন! হইল । 

মুরাদ্বেগের চলিয়া যাওয়ার কথা শুনিয়! রাজ] ঘনশ্যাম বড়ঠাবু রকে 
ডাকাইয়! আনিয়া! বলিলেন, প্তুমি নিজে গিয়৷ মুরাদবেগকে বুঝাইয়া 
ফিরাইয়। লইয়া আইস |” এই কথ। বলিয়া রাজ! তাহাকে পাঠাইয়া 
দিলেন। ঘনশ্যামের মনে যে নিজে রাজ। হওয়াব দুরাশ! আছে তাহা রাজা 
জানিতেন না। তখন ঘনশ্ঠাম বন্ডঠাকুর বলিলেন, উত্তম, আমি মুরাদ 
€্গকে ফিরাইয়া আনিব, মহারাজ এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও চিন্তিত হইবেন না 1” 
রাজার নিকটে এই কথা বলিয়া ঘনশ্তাম মুরাঁদ্বেগকে ফির্লাইয়া আমিডেঁ 


৫8 ত্রিপুরা দেশের কথা 


গেলেন। ঘনশ্যাম যাইয়া চগ্ডীগড়ের উজানে মুরাদ্‌বেগের লাগ পাইলেন । 
তখন ঘনশ্ঠাম বলিলেন “তোমাকে ফিরাইয়। নেওয়ার জন্য রাজ আমাকে 
পাঠাইয়া দিয়াছেন ; তোমার আমার মধ্যে যে গোপন কথা হইয়াছে রাজা 
তাহার কিছুই জানেন না। এখন আমার মনের কথা তোমাকে এবং তোমার 
মনের কথা! আমাকে বল। দরকার, তাহা ছাড়া আমাদের উভয়ের উদ্দেশ 
যাহাতে সিদ্ধ হয় সে বিষয়েও ব্যবস্থা করা উচিত।” তখন মুরাদবেগ বলিল, 
“সাহেব যাহা! আদেশ করেন আমি তাহাই করিব।” তখন তামা-তুলসী 
সম্মুখে রাখিয়া শপথ করিয়া ঘনশ্যাম বলিলেন, “আমি তোমাকে ছাড়িব ন! 
এবং তুমিও আমাকে ছাড়িতে পারিবে না। যদি আমাদের এই শপথ ভঙ্গ 
হয় তবে খোদ! ও পরমেশ্বর আমাদিগকে শাস্তি দিবেন।” এইকপে স্বীকৃত 
হইয়া উভয়ে শপথ গ্রহণ করিল । তখন ঘনশ্যাম মুরাদ্বেগকে বলিলেন, 
“আমাদের রাজা কোতোয়াল মুছিবকে আরোয়ান ও নিশান দিয়াছেন । 
তাহাছাড়া কবিশেখরকে দেওয়ান করিয়া বড় করিয়া দিযাছিলেন, কবিশেখর 
ক্লামাদের কাহাকেও মান্য করিতেন না। এখন আবার তোমার পরিবারের 
উপর অন্যায় করিতে উদ্ভত হইয়াছেন। এইরূপ অনিয়ম কে সহ্য করে? 
তুমি আমার সহায় হও) আমি রাজা হই।” মুরাদবেগ বলিল “ভালই 
হইয়াছে, আপনি যাহা আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব। আপনার 
জন্য আমার দেহ ও প্রাণ দিয়া আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব ।% 
ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন “তুমি মার বিলম্ব করিও না । তোমার স্ত্রী ও 
পরিবারের লোকজনদের লইয়! শীঘ্র ঢাকাতে চলিয়া যাও। বাজা তোমাকে 
পাইলে মারিয়া ফেলিবে। তুমি ঢাকায় গিয়া সিপাহী ও চাকর যাহা! পার 
সংগ্রহ করিয়া রাখ। আমি এখান হইতে হাতী ধরিবার জন্য যাইব। 
সেই সময়ে আগের দিনের দিয়মের চেয়ে দেশের লোকজন বেশী করিয়া 
আমার সঙ্গে লইয়া আসিব। পরে তোমার নিকট আমি লোক পাঠাইয়া 
দিব । তখন তুমি সিপাহী ও চাকর লইয়া আসিয়া! আমার সঙ্গে মিলিত হইও । 
এখন তুমি চলিয়া যাও, পিয়। রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি । তোমার 


ত্রিপুরা দেশের কথা ৫৫ 


দেখা পাইলাম ন! বলিয়া আমি রাজার নিকট বলিব!” তখন মুরাদ্বেগ 
বলিল, “রাজার একজন সেবক আমার বাড়ীতে গিয়াছে; তাহার কি ব্যবস্থা 
করিব?” ঘনশ্যাম বলিলেন, তুমি তাহাকে কাটিয়া ফেলিও।” মুরাদ্বেগ 
বলিল, “তাহা হইলে আপনার একজন লোক আমার সঙ্গে দিন।” তখন 
ঘনশ্যাম নিজের একজন বিশ্বাসী লোক মুরাদবেগের সঙ্গে দিয়া তাহাকে 
পাঠাইয়। দিলেন । মুবাঁদ্বেগ তাহার মেহেরকুলের বাড়ীতে গিয় রাজার 
সেবকটিকে কাটিয়া ফেলিল এবং পরিবারবর্গ লইয়া নৌকায় উঠিয়া ঢাকায় 
চলিয়া গেল। রাজার সেবককে কাটিবাব জন্য ঘনশ্যাম ঠাকুর যে লোক 
দিয়াছিলেন যুরাদ্বেগ তাহাকেও সঙ্গে করিয়া ঢাকায় লইয়া গেল। 

খনশ্যাম এইবপে মরাদ্বেগকে পাঠাইয়! দিয়া নিজের সঙ্গের লোক- 
দিগকে বলিলেন, “মুরাদ্বেগের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কথা কেহ 
বলিও না। যাহার মুখে এই কথ! প্রকাশ পায় তাহাকে আমি কাটিয়া 
ফেলিব।” তারপর ঘনশ্টাম রাজধানীতে আসিয়া রাজাকে বলিলেন, 
“আমি মুরাদ্বেগের নাগাল পাইলাম না। সে পূর্বেই চলিয়। গিয়াছে । 
গিয়াই বা সে আমাদের কি করিতে পারে ! কোনও অস্থবিধার জন্য বোধ 
হয় সে চলিযা গিয়াছে । পুনর্বার আমি তাহাকে আনাইলে সে আসিবে। 
বিশেষতঃ সে আমাদের কিছুই করিতে পারে না।” এইরূপে রাজাকে ছলনা 
করিয়া প্রবোধ দিয়া ঘনশ্ঠাম বড়ঠাকুর “নিজ বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন। 
ঘনশ্যামের দুরভিসদ্ধির কথা! রাজা জানিতে পারিলেন না । 


৫৬ ত্রিপুরা! দেশের কথ৷ 


গধাণ অধ্যায় 


ঘনশ্ঠাম বড়ঠাকুরের হাতী ধরিতে ঘাত্র। 


এইরপে কিছুদিন কাটিল। তাহাদের দেশে প্রতি বৎসর হাতী ধরিবার 
জন্য বড়ঠাকুরকে যাইতে হয়, তখন বড়ঠাকুরের সঙ্গে অনেক লোক যায়। 
হাতী-ধরার জায়গায় তিন চারি মাস থাকিয়া একশত বা আগিটি হাতী যাহা 
পাওয়া যায় ধরিয়া! আনে। এই হাতীর মধ্যে কিছু নবাবকে ইরশাল দেয় 
এবং ফিছু বিক্রয় করে। তাহাছাড়া দেশ বিদেশেও দেওয়া হইত এবং 
কিছু অবশিষ্টও থাকিত। 

তারপর হাতী ধরার নিয়মিত সগয় উপস্থিত হইলে রাজ বলিলেন, 
“বড়ঠাকুরের হাতী ধরিতে যাওয়ার সময় আসিয়াছে । দিন তারিখ দেখিয়া 
বড়ঠাকুর হাতী ধরিতে যাইতে প্রস্তুত হউক এবং সঙ্গের যে যে লোক নিতে 
হইবে তাহাদিগকে প্রস্তত হইবার জন্য খবর দিক ।” তখন রাজার আদেশ 
শুনিয়া ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন, “মহারাজের যখন আদেশ হইয়াছে 
তখন আমি হাতী ধরিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইব । কিন্তু পূর্ধেধে মুসলমান 
নবাধকে ছুইটি হাতী দেওয়ার সর্ত ছিল ; তারপর নরেন্দ্র মাণিক্য আরও 
হুইটি বাড়াইয়। দিলেন। চম্পক রাই অহঙ্কারে মন্ত থাকিয়া এ বর্ধিত 
হাতীগুলি দেন নাই। বর্তমানে এ বাকীপড়া হাতীর জন্য মুসলমান নবাব 
বার বার মহারাজকে জানাইয়া পাঠাইয়াছে। যদি এড়াইতে না পারা যায় 
তবে সেই হাতীও দিতে হইবে । এই কারণে এ বগুসর বেশী করিয়। হাতী- 
ধর! দরকার এবং সেক্জন্ত বেশী করিয়া লোকও লইয়া যাইতে হইবে ।” 


ত্রিপুর! দেশের কথ €৭ 


ঘনশ্যাম এইবপ বঙ্লিলে পৰ বাজা বলিলেন, “বভঠাকুব ভালই বলিযাছে, 
পৃবেৰ চেষে অতিবিক্ত যতলোক লাগিবে ব্ডঠাকুব সংগ্রহ কবিয়া লই 
পবে আমাকে জানাইবে 1” তাবপব ঘনশ্যাম অন্যবাণ্বব চেষে বেশী কবিয। 
বড”লাক ও অন্যান্য লে'ক যাহা আবশ্যক মনে কবিলেন সঙ্গে কবিযা! লইলেন 
এবং পবে বাজাকে গিযা অতিপ্ত্ি লেক যাহা লওযা হইযাছে জানাইলেন। 
বাজ! তাহার কাধা অনুমোদন কবিষ। তাহাকে পুবস্থাব দিয। বিদায দিলেন। 
নভঠাকুব বদ্ধ মাণিব্য বাজাব নিকট হইতে বিদাষ লইযা সেই সমস্ত লোকজন 
সঙ্গে কবিষা অগ্রহাষণ মাসে হাতী ধবিতে বওনা হইযা খগ্ডল পবগণায 
[গযা বাসা ক বযা বহিলেন। 


৫৮ ত্রিপুরা দেশের কথ। 


(ঘাডশ অধ্যায় 


ত্রিপুরার দরবারে আসামের দূত 


এদিকে ন্বর্দেবতার আদেশে আমরা দূতগণ চৈত্র মাসে ত্রিপুবাৰ 
রাজধানীতে পৌছিলাম। রাজ রদ্্ু মাণিক্য আমাদের জন্য থাকী ও 
থাওয়ার যোগাড় করিয়া দিয়া আমাদিগকে রাঁখিলেন। পবে ঘনশ্যাম 
বড়ঠাকুরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, “আজ চারি মাস হয় বড়ঠাকুর হাতী 
ধরিতে গিয়াছে ; এই কার্যে লোকজন ও দেশের বড় লোকেরা বেশী কব্যা 
চলিয়। গিয়াছে ।' আমাদের এখানে ন্বর্গদেব রাজার দত আসিযা অপেক্ষা 
করিতেছে । তাহাদিগকে রাজসভায় অভ্যর্থনা কর দরকার | বড় রাজাব 
নিকট হইতে দূত আসিয়াছে, অতএব বৃহৎ সভা করিয়া সেই দূতগণকে 
দরবারে অভ্যর্থনা করা উচিত। এই কথা জানিষা বড়ঠাকুব সত্্বর চলিয়া 
আস্ক।” রাজার এই পত্র পাইয়া বড়ঠাকুর রাজার নিকট ছল করিয় 
এক পত্র লিখিয়। পাঠাইলেন তাহাতে তিনি বলিলেন, “মহারাজ উত্তম 
আদেশ দিয়াছেন, কিন্তু বন্থদিনের চেষ্টায় হাতী ধর! হইয়াছে, আর কিছু 
ধরিবার বাকী আছে; এগুলি না ধরা উচিত হয় না। রাজধানীতে দেশের 
লোকজন জড় করিয়! স্বন্দররূপে দরবার করিয়৷ স্বর্গ রাজার দূতগণকে 
দরবারে অভ্যর্থনা -করা হউক । পরে তাহাদিগকে বিদায় দিবার সময়ে 
মহারাজা আমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল মনে হয় সেরূপ করিবেন ।” 
রাজ! এই পত্র পাইয়। ঘনশ্ামু আসিবে না জানিয়া আমাদিগকে রাজসভায় 
অভ্যৎন! করিবেন বলিয়া! স্থির 'করিলেন। 


ত্রিপুরা দেশের কথ৷ ৫৯ 


রত মংণিক্য রাজ! যুবরাজ ও উজীরকে আদেশ করিলেন, “বড় রাজার 
দূত আসিয়াছে, তাহাদিগকে দরবারে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দিন তারিখ 
দেখিযা রাজধানীর লোকজন জড় করিয়! জিনিসপত্র স্থন্দররূপে গুভাইয়া 
ভাল করিয়া দরবাবের বাবস্থা ককক।” যৃধবাজ ও উজীর রাজ্র আদেশ 
শুনিয়া দিন তাবিখ দেখিয়া! বৈশাখ মাসের চার দিন গত হইলে আমাদিগকে 
দরবারে উপস্থিত করার দিন স্থিব করিলেন । দরবারের দিন অন্মান 
ষাট জন ঘোড়সগওযার দববাবে আসিল । তাহাব! বিদেশ হইতে আসিয়। 
এরাজ্যে চাকরিতে ভরতি হইয'ছে। ইহাদেব পরনে ছিল জামা, ইজার 
এবং জামিয়াৰ এবং ইহাদেৰ তাস্্র ছিল ঢাল, তবোয়াল, তীব এবং ধনুক ; 
তাহাদের মধ্যে কাহারও কীহাবও হাতে বড়শিও ছিল । তাহাদের ঘোড়া- 
গুলির জিন কতক ছিল চামডাব আব কতক ছিল বনাতেব। তাহার! 
মাসিক হিসাবে কপাব টাকাষ মাঠিযানা পায। ঢালীব সংখ্যা অন্বম।ন 
এক হাজারের মতন হইবে । ইহাদের আঞ্জ ছিল ঢাল এবং তরোয়াল | 
তীরন্দাজ ছিল অনুমান দেড় হাজাব ; ইহাদের তন্ত্র ছিল ঢাল, তীর এবং 
ধন্তক। হিন্দুস্থানী সৈন্যের সংখা অন্তমান পাঁচশত; ইহাদের অস্ত্র ছিল 
বন্দুক, ঢাল এবং তরোযাল । এই সমস্ত সৈম্তদের মধ্যে জমাদার ও হাজারি 
এই ছুই পদের লোক আছে। তাহাদের মাসিক বেতনের টাক! এই ছুই 
পদের লোকদের হাতে দেওয়া হয; তাগ্গারা শন্যান্যদের এ টাকা বাঁটিয়া 
দেয়। আমরা ত্রিপুবা রাজার সভা উপস্থিত হইবার পূর্বেই এ সমস্ত 
লোকের সংখ্যা তিন হাজারেব মতন হইয়াছিল । 

আমাদের ছুই জনকে নেওযাব জন্য ত্রিপুবার ছুইজন দূত রামেশ্বর 
হ্যায়লঙ্কার ভট্রীচাধ্য ও* উদয় নারায়ণ বিশ্বাস ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদের 
এখানে আসিলেন। আমাদের জন্যও দুইটি ঘোড়া আনা হইল । ত্রিপুরার 
এই ছুইজন দূতের সঙ্গে তীর-ধন্ুকখারী অনুমান চল্লিশ জন লোক আসিল । 
তাহারা আমাদের দুইজনকে আমাদের বাসা£ইতে আনিয়া গড়ের বাহিরে 
রুপার ছুয়ারী ঘরের সম্মুখে একটি কুঁজী ঘরে বসাইলেন। সেখানে রামেশ্বর 


৬০ ত্রিপুরা দেশের কথা 


হ্যায়ালস্কার আমাদের সঙ্গে রহিলেন আর উদয় নাবায়ণ রাজার কাছে 
চলিয়া! আপিলেন। 

তখন যুবরাজ দরবারে আসিলেন। তাহার সঙ্গে আসিল লাল 
নিশান আটটি, ঘোড়সওয়ার ছয় জন, হিন্দস্থানী সৈন্য, ঢালী, তীরন্দাজ 
ইত্যাদি লোক অন্রমান এক শজন। যুবরাজ পালকিতে চড়িষা দরবারে 
আমিলেন। এ পাললকির চাল ছিল বনাত দিয়া ঢাকা । সেই চালের 
ছুই মাথায় ঢুইটি রুূপাব কলাফুল দেওয়া ছিল । পালকির গ। বনাত দিয়! 
মুড়িয়া দেওয়া ছিল এবং উহাব দ্বুই মাথায কপা দিয! বাঘের মুখ বানাইয়া 
বাধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যুবরাজের পরনে ছিল কিখাবের জামা, 
সোনালী পটুকা, সোনালী কাজকরা গুজরাটী জিবা, এলাছার ইজার, 
ঘাড়ের উপর একখানি শাল কাপড, কানে মুক্তা, গলায় ছুগছুগীর সহিত 
মুক্তার মালা এবং কোমবে পাথর-খচিত হাতলযুক্ত একখানি খগ্জর ৷ 
তাহার ছুই দিকে ছুই জন সেবক সোনার হাতলযুক্ত ছুইখানি তলোধাব 
এবং সোনার চোখ লাগান ঢাল ভ্ইটি লইযা আসিতেছিল। তাহার আগে 
আগে আসিতেছিল দশটি হাতী, ত।র মধো দুইটির উপবে বনাত দেও 
ছিল। হাতীগুলির দ্রাতে সোনার বলয ছধ জোড়৷ কবিয়। দিযাছিল । 
উহাদের কপালে সোনার গোলাবৃতি গহন! পরানো ছিল । এই সমস্ত ছাড়া 
যুবরাজের চড়িবার তুকাঁ ঘোড়া ছিল একটি ; উহার জিন ছিল বনাতেব 
তৈরী এবং মুখছাউনিটি ছিল সোনালী রংযষের। চামড়ার তৈরী জিন 
লাগান টাঙ্গন ঘোড়া ছিল বারটি। এই সঃস্ত সাজ-সরপ্লাম লইয। যুবরাজ 
আসিলেন। এই সময়ে একজন লোক যুবরাজকে চামড় ঢুলাইতেছিল এবং 
অপর একজন যুবরাজের উপরে আরোয়ান ধরিয়া রাখিতেছিল। তারপর 
আসিলেন রাজবংশীয় ধরণীধর ঠাকুর। তাহার সঙ্গে ছিল সবুজ রংয়ের 
নিশান ছুইটি, হাতী ছুইটি, চামড়ার জিন লাগান ঘোড়। তিনটি এবং 
বনাতের তৈরী জিন লাগার ঘোড়! একটি । ঢালী ও হিম্দৃস্থানী সৈন্য সহ 
তাহার সঙ্গে চল্লিশ জন €লাক ছিল । ধ্রথীধর ঠাকুরও আদিলেন বনাতের 


ত্রিপুরা! দেশের কথ। ৬১ 


ছাউনি দেওয়া পালকিতে চড়িয়া। তাহার পরনে ছিল মখমলের জামা, 
গুজরাটা সোনালী কাজকরা জিরা, সোনালী পটুকা, আতলঞ্চের ইজার 
এবং একখানা শাল কাপড়। তাহার কানে মুক্তা, গলায় ছুগুগীর 
সঙ্গে মুক্তার মাল এবং কোমরে সোন।লী রংয়ের জামিয়ার ছিল। সোনার 
গিলটি করা তলোধার একটি এবং ঢাল একটি সেঁবকের হাতে ছিল। 
তাহাদের দেশে রাজবংশীয় €লাকদিগকে ঠাকুর বলে। 

তারপর উজীর আসিলেন। তাহার সঙ্গে হাতী ছিল ছয়টি, বনাতের 
জিন দেওয়া ঘোড়া একটি, চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া! পাচটি ; ঘোড়- 
সওযান তিন জন এবং ঢালী, হিন্দৃস্থানী ও তীরন্দাজ সৈন্য মিলিয়া প্রায় 
আশি জন লোক তাহার সঙ্গে আসিল । বনাতের ছাউনি দেওয়া পালকিতে 
চড়্যা উজীর আসিলেন। সেই পালকির দণ্ডটি ছিল মখমল দিয়া 
মোড়ান। উজীরের পরনে ছিল খাছাব জামা, সোনালী পটকা, জিরা, 
গোছপেছ, আতলধের ইজার, শাল কাপড় একখান। এবং কোমরে সোনালী 
রযেব জামিযার। তিনি কানে মুক্তা এবং গলায় ছুগুগীর সঙ্গে মুক্তার 
মণ] পরিধান কব্যাহিলেন। পালকির ছুই ধারে ছুই জন সেবক লইয়া 
চলিয়াছিল ঢাল দুইটি এনং সোনার হাতলযুক্ত ও বনাতের তৈরী খাপের 
মধ্যে তলোযার দুইটি । এইবপে সাজিয়া৷ উজীর দরবারে আসিলেন। 

তারপর নাজীব আদিলেন। তাহার সঙ্গে ছিল হাতী ছুইটি, ঘোর- 
সওয়ার দুইজন, ঢাল-তরোয়ল ধারী সৈন্ঠ অনুমান বাট জন, বনাতের জিন 
দেওয়! ঘোড়া একটি ও চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া তিনটি ছিল । নাজী'র 
মখমলের ছাউনি দেওয়! পালকিতে চড়িয়া আসিলেন। তিনি পরিয়াছিলেন 
ছাহানরের জামা, গুজরাটী সোনালী রংয়ের পটুকা, সোনালী কাজকর! 
জিরা, রুপালী গোছপেছ, আতলঞ্চের ইজার, শাল কাপড়, কোমরে 
সোনালী কাজকরা জামিয়ার, কানে মুক্তা ও গলায় ছুগছ্গী। ছইজন 
সেবক ছুই দিকে ছুইখানা ঢাল ও ছুইটি তরোয়াল লইয়া আসিতেছিল। 
এইরূপে নাজীর দরবারে উপস্থিত হইলেন। 


৬২ ত্রিপুরা দেশের কথা 


তারপর কার্কোন আসিলেন। তাহার সঙ্গে ছিল হাতী ছুইটি, 
বনাতের জিন দেওয়া! ঘোড়া একটি, চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া চারিটি, 
ঘোর-সওয়ার ছুইজন এবং ঢাল-তরোয়াল ও বন্দুকধারী সৈন্য প্রায় ষাট জন । 
তীছার পরনে ছিল বুন্দরী ছিটের জামা, বুটিদার জিরা, রুপালী গোছপেছ, 
সোনালী পটুকা, আতলঞ্চের ইজার, কানে মুক্তা ও সোনালী কাজকরা 
জামিয়ার। সঙ্গে একটি ঢাল ও একটি তরোয়াল লইয়া একজন সেবক 
আসিতেছিল। 

পরে আসিলেন কোতোযাল-মুছ্িব। তাহার সঙ্গে আসিল জরদ 
রংয়ের নিশান সাতটি এবং হাতী আটটি । হাতীগুলির মধ্যে দুইটির উপবে 
বনাত দিয়া ঢাকনি দেওয়1 হইয়াছে ও উহাদের কপালে গোলাকৃতি সোনার 
গহনা দেওয়া হইযাছে। বনাতের জিন ও সোনালী রুযেৰ মুখ-ছাউনি 
দেওয়া ঘোড়৷ ছুইটি এবং চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া আটটি, ঘোর-সওয়ার 
ছয়জন, ঢালী অনুমান চলিশ জন, বর্কন্দাজ প্রায় ত্রিশ জন এবং তীবন্দাজ 
অন্তুমান চল্লিশ, জন তাহার সঙ্গে আসিল। তিনি পালকিতে চড়িয়। 
আসিলেন। এ পালকির উপরে বনাত দিয়া ছাউনি দেওয়া ছিল; 
ছাউনির উপরে ছুই মাথায় রুপার ছুইটি কলাফুল বসান ছিল ; পালকির 
বেড়া বনাত দিয় মোড়া ছিল এবং পালকির দরজায় রুপার তৈরী মকরের 
মুখ আটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল । কোতোয়াল-মুছিবের পরনে ছিল 
সোনালী রংয়ের বাদামী কাপড়ের জামা, সোনালী গুজরাটী জিরাঃ 
গোছপেছ, সোনালী পটুকা, গুজরাটী আতলঞ্চের ইজার। সোনালী রংয়ের 
একখানি তসর দেড়ভাজ করিয়া ঘাড়ের উপরে লইয়াছিলেন। পাগড়ির 
উপরে সোনার তরোলা ছুইটি, কানে মুক্তা, গলায় পাথর খচিত কণ্ঠাভরণ, 
ছুগুগীর সহিত মুক্তার মাল! এবং কোমরে সোনার হাতলের উপরে 
পাথর খচিত খঞ্জর একটি পরিধান করিয়াছিলেন । পালকির হই দিকে 
সেবকের সোনার মুচিযুক্ত তরোয়াল ছুটি, সোনার চোখ দেওয়া! ঢাল ছুটি, 
এবং সোনালী রং করা বডুশি ছুই গাছ লইয়াছিল। এররপে সাজির। 


ধিপুরা দেশের কথ। ৬৩ 


কোতোয়াল মুছিব দরবারে আসিলেন । 

তারপরে দেওয়ান আসিলেন। তার সঙ্গে হাতী ছুইটি, বনাতের 
জিন দেওয়া ঘোড়া একটি, চামডার জিন দেওয়া ঘোড়। তিনটি এবং ঢাল- 
তরোয়াল-ধারী লোক অনুমান চল্লিশ জন ছিল। তাহার পরনে ছিল 
চিকণ কাপড়ের জামা, সোনালী কাজকরা জিরা, রূপালী গোছপেছ ও 
রুপালী পটকা, আতলঞ্চের ইজার এবং শাল কাপড় একখানা । তিনি 
কানে মুক্তা ও গলায় সোনা দিযা বাঁধা রুদ্রাক্ষের মালা টুই লহর 
পরিয়াছিলেন এবং একটি সোনালী জামিয়ার সঙ্গে লইয়াছিলেন। এইরূপে 
সাজিয়া মখমলের ছাউটনি দেওযা পালকিতে চড়িয়া দেওয়ান আসিলেন। 

ইতঃপূর্বে চন্দ্রমণি ঠাকুর মুসলমানের রাজ্যে জামিনদার ছিলেন। 
রাজা হরিধন ঠাকুবকে জামিনদার করিয়া পাঠাইয় চন্দ্রমণি ঠাকুরকে সেখান 
হইতে আন!ইলেন। চন্দ্রমণি ঠাকুর দরবাবে আসিবার সময় লাল নিশান 
ছয়টি ও হাতী চাবিটি সঙ্গে আনিলেন। এ চারিটি হাতীর মধ্যে ছুইটির 
উপরে বনাত দিয়া ঢাকনি এবং উহ।দের কপালে গোলাকৃতি সোনার গহনা 
দেওয়া ছিল । তাহাভাড়া বনাতের জিন ও রুপার মুখছাউনি দেওয়া তুকাঁ 
ঘোড়া ছুইটি, টাঙ্গন ঘোড়া ছয়টি, ঘোব সওয়ার ছয় জন এবং ঢালী, 
বরকন্দাজ, তীরন্দাজ প্রভৃতি সকলে মিলিয়া প্রায় মাশি জন লোক চন্দ্রমণি 
ঠাকুরের সঙ্গে দরবারে আসিল । সেই সময় চত্দ্রমণি ঠাকুরের পরনে ছিল 
সোনালী বুটিদার জামা, গুজরাটী সোনালী পটুকা, সোনালী কাজকরা 
জিরা, রুপালী গোছপেছ, কানে মুক্তা, গলায় কণ্ঠাভরণ একটি.ও হই ছড়া 
মণি-গাঁথা-মুক্তার মাল! এবং ঘাড়ের উপর একখানি শাল কাপড়। চঞ্জমণি 
ঠাকুর পালকিতে চডিয়া আসিলেন। পালকির ছাউনি বনাত দিলা ঢাকা 
এবং বেড়া বনীত দিয়া মোড়ান ছিল। পালকির উপরে ছুইটি রূপার কলা- 
ফুল দেওয়া ছিল । ছাউনির ছুই মাথায় ছুইটি রূপার তৈরী মর্কর মানের 
মুখ লাগাইয়া দেওয়া ছিল । এ পালকির ছুই ধারে সেবকেরা সোনার চোখ 
দেওয়া ঢাল ছুইখাঁনা ও সোনার হাতলযুক্ক ওরোয়াল ছুইটি বহিয়া 


৬৪ ত্রিপুরা দেশের কথা 


নিতেছিল। এ পালকির উপরে একজন সেবক একটি আরোয়ান ধরিয়া 
আসিতেছিল । 

তারপর নেমুজীর আদিলেন। তাহার সঙ্গে ছিল হাভী দুইটি, 
বনাতেব জিনের ঘোড়া একটি, চামড়ার জিনের ঘোড়া পাঁচটি, ঘোড়-সওয়ার 
পঁঁচজন এবং ঢাল-তরোয়াল-ধারী সৈন্ প্রায় ষাট জন। তাহার পরনে ছিল 
কার্পস সুতায় তৈবী বুটীদার জামা, বন্দরী ছিটের পটুকা, সামনের দিকে 
সোনার ঝালর দেওয়া রূপালী জিরা, আতলঞ্চের ইজার, শাল কাপড়, 
এবং কোমরে ছিল একখানি সোনালী কাজকরা জামিয়ার। একজন সেবক 
একটি ঢাল ও একটি তরোয়াল লইর! সঙ্গে সঙ্গে আসিযাছিল । মখমলের 
ছাউনি দেওয়া পালকিতে করিয। নেমুজীর দববাবে আসিলেন । 

উপবোক্ত ব্যক্তিগণ ছাড়া বড়লে'কদের মধ্যে কেহ পালকিতে উঠিয়! 
কেহ বা ঘোড়ায় চড়িয় প্রায় ত্রিশ জনের মতন আসিলেন। তাহাদের 
অস্ত্র ছিল ঢাল ৪ তরোয়াল এবং কোমরে ছিল জামিযার। পাইক প্রায় 
এক হাজার পাঁচশত আসিয়াছিল এবং তাহাদের সঙ্গে ঢাল ও তবোয়াল 
ছিল। রাজার জয়গানকারী ব্রাহ্মণ, কাষেস্থ, দৈবজ্ঞঞ, বৈদ্য এবং অন্যন্য 
যাহার! ছিল সকলেই আসিল । তারপবে সেইদিন রাজধানীর লোকদিগকে 
দরবারে আনা হইল । রাজবাড়ীর সম্মুখে রাস্তার ছুই-ধারে বড় তোপ 
দশটি এবং লম্বা কামান কুড়িটি পাতা হইয়াছিল । 

তৎপর বত্ব মাণিক্য রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন এবং এ 
সিংহাসনের ঘরে ঘাহান্দের ঢুকিবার নিয়ম আছে তাহারাও এ ঘরে গেলেন। 
যাহাদের এ ঘরের সম্মুখে প্রাঙ্গণে থাকিবার নিয়ম তাহারা সেই নিয়মিত 
জায়গায় রহিল । তখন উদয় নারায়ণ বসিবার জায়গা হইতে উঠিয়া 
আমাদিগকে নিতে আসিলেন। আমরা সেখানকার ছুই দূতের সঙ্গে রূপার- 
দুয়ারী ঘর হইতে সোনার-ছুয়ারী ঘরের মধ্যে গেলাম । সেই ঘরের আগের 
দিকে ছিল রাজ! চড়িবার জন্য চারিটি হাতী । উহাদের উপরে বনাতের 
টাঁকনি এবং কপালে গোল্গীরুতি সোনার অলঙ্কার দেওয়া। ছিল । হাীগুলির 


ত্রিপুর! দেশের কথ ৬৫ 


গাজরির কাজ করা বনাত দিয়া মোড়া ছিল এবং প্রতিটি হাতীর 
দাঁতে আট জোড় করিয়া সোনার তারের বালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল । 
সেই ঘরের নিম্নভাগে ছিল রাজা চড়িবার জন্ত পালকি দুই খানা ; উহাদের 
দরজার উপরে সোনার পাত লাগান ছিল। পালকি দুইটির চারিদিকে 
চারিটি খুঁটা এবং এ গুলিতে সোনার কলকা কাটা ছিল। পালকির 
খুটাগুলি রূপা দিয়া তৈয়ারী করিয়া এ গুলির উপরে বনাত দিয়! ছাউনি 
দেওযা হইয়াছিল এবং ছাউনির ছুই মাথায় ছুইটি সোনার কলা-ফুল 
বানাইযা বসাইযা দেওয়া হইয়াছিল। পালকিগুলির গা বনাত দিয় 
মুড়িয়া প্রাত্যেকটির ছুই মাথায় ঢুইটি কবিয়া সোনার বাঘের মুখাকৃতি করিয়া 
বানাইয়া! আটকাইয়া দেওয়া হইযাছিল। পালাকর নিকটে রাঁজ। চড়িবার 
তুকাঁ ঘোড়া চটি ; উহাদের জিন সোনালী রংয়ের বনাতের তৈয়ারী এবং 
ঘোড়াগুলির মুখগ্ভাউনিও সোনালী রংয়ের ছিল। সিংহাসন-ঘরের সম্মুখে 
রাখা হইয়াছিল সোনার ত্রিশূল একখানা এবং চন্দ্রবাণ একটি, ভাহাছাড়া 
লাল, সাদা, জরদ ও সবুজ বংষের নিশান হিণ প্রায় ত্রিশটি। সেখানে 
চাবিজন গুরুজবর্দার সোনার ও কপার চারিটি লাঠি লইয়া! উপস্থিত ছিল। 
সেই প্রাঙ্গণের ছুই ধারে সোনালী ও কপালী রংয়ের লাঠি প্রায় আশিটি 
রক্ষিত ছিল। 

সেই সময়ে আম।দিগকে সোনার ছুয়ারী ঘর হইতে নিয়মানুযায়ী তিন 
জায়গায় নিয়া গেল এবং পরে আমরা সিংহাসন ঘরে ঢুকিলে আমাদের মধ্যে 
রত্বকন্দলী রাজাকে আশীর্বাদ এবং অর্ভনদাস প্রণাম করিল । তখন 
রাজার আদেশে দেওয়ান আসিয়া আমাদিগেব নিকটে পত্র চাহিলেন। 
রত্বকন্দলী তাহার মাথার পাগড়ি হইতে পত্রটি বাহির করিয়! দ্িল। সেই 
সময়ে রাজার আদেশে দেওয়ান আমাদিগকে সভাপগ্তিতদের পঙক্তিতে বসিতে 
বলিলেন এবং আমরা সেখানে বসিলাম। দেওয়ান এঁ পত্র পাঠ করিলেন। 
পরে দেওয়ান আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “রত্বুকন্দলী, অর্জুনদাস, 
আমাদের গোৌঁসাই মহারাজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন*যে, আপনারা যখন আসেন 
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তখন আপনাদের ত্বর্গদেব রাজা কুশলে ছিলেন ত ?” আমরা বলিলাম, 
“আমাদের রওনা হওয়ার সময়ে স্বগদেব মহারাজা কুশলে 'ছিলেন।” 
দেওয়ান পুনরায় আমাদিগকে বলিলেন, “রত্বকন্দলী, অর্ভুনদাস, আমাদের 
মহারাজ বলিতেছেন যে, ন্বর্গ মহারাজার প্রেমবদ্ধক পত্র-সংবাদ শুনিয়া তিনি 
অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তিনি আকাঙ্খা করেন যে, স্বর্দেব বাজা যেন 
কুশলে থাকেন।” তখন আমরা বলিলাম, “উভয় পক্ষেই যেন মহামাযা 
এঁবপ করেন।৮ তারপর আমাদিগকে ফুল-চন্দন, স্বগন্ধযুক্ত পান-্থুপাবি 
দিয়! নাম ধরিয়। ডাকিয়া বলিলেন, “এখন আপনারা বাসা গিষা আরম 
করুন, আপনাদের যাওয়ার সময় হইলে আপনার উক্ত পত্র-সংবাদের উত্তর 
পাইবেন” তখন আমরা রাজাকে আশীবাদ ও প্রণাম কবিযা সিংহাসনেব 
ঘর হইতে নামিয়া সোনাব ছুষায়ী ঘরের দিকে আসিলাম। সেই সমযে 

হাসন ঘরে যুবরাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজবংশীযগণ, কোতোযাল- 
মুছিব, সভাপন্তিত ও পুরোহিত বসিয়াছিলেন এবং উজীব, নাজীব, নেমুজীব, 
কার্কোন, দেওয়ান, উচ্চশ্রেণীর কায়েস্থগণ, বৈদ্য ও দৈবজ্ঞ শ্রেণীর লোকেব। 
টার্ডাইয়া ছিলেন। সিংহাসন-ঘরের সম্মুখের উঠানে দেশের বড় বড় 
লোকের! ফীড়াইয়া ছিলেন। রাজাব আদেশ হইলে সকলকে ফুল-চন্দন, 
স্বগন্ধযুক্ত সুপারি ও পান যাহাকে যে ভাবে দেওয়ার নিয়ম আছে সেই ভাবে 
দেওয়া হইল । তারপব রাজা উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন ; সভাস্থ 
লোকেরাও নিজ নিজ বাড়ীতে গেল। তাবপর আমরাও আমাদের বাসাষ 
চলিয়া আসিলাম। ১৬৩৪ শকাবের ৪ঠা বৈশাখ তারিখে ত্রিপুরার রাজ। 
রত্বু মাণিক্য আমাদিগকে তাহার দরবারে অভ্যর্থনা করিলেন । সেইদিন 
রাজার পরনে ছিল চিকন খাছার জামা, সাদা চিকন কাপড়ের পাগড়ি, 
আচলে সোনার ঝালর দেওয়া কার্পাস স্থতার পট্‌কা এবং গুজরাটী আত- 
লঞ্চের তৈয়ারী ইঞ্জার এবং তিনি ঘাড়ের উপরে একটি সাদা শাল কাপড় 
লইয়াছিলেন। পাঁথরখচিত ও সোমার হাতলযুক্ত একটি খ্ঞ্জর তাহার 
কৌসরে ছিল । হুইন্ধন লোক সোনার হাতলের ছুইটি শুক্র চামড় তাহার 
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ছুই পার্থে দোলাইতেছিল। চিত্রিত তালপাতার পাখা! দিয়া রাঙ্জাকে 
বাতাস করিতেছিল। রাজার পশ্চাতে বনাতের খাপে রক্ষিত এবং সোনার 
হাতলযুক্ত তরোযাল চারিখানা এবং সোনার চক্ষু বিশিষ্ট ঢাল চারিটি লইয়। 
চারিজন সেবক দাড়াইয। হিল । দববাবের সময়ে রাজা এই ভাবে বসিয়া- 
ছিলেন। সেইদিন দরবারে যাওযাব জন্য যখন রড় মাণিক্য রাজার দূত 
আমাদিগকে 'নিতে আসিল তখন আমরা ছুইজন লোককে বাসায় রাখিয়া 
যাই। তাহাদিগকে বলা ছিল যে, আমরা দববারে চলিয়া যাওয়ার পরে 
তাহার যেন ভগ্পুবেশ ধরিষ। জরিপুরা রাজার দরবারের লোকজন ও সাজ- 
সক্গাম কি পবিমাণ এবং তাহার কি নিয়মে বা কাজ করে দেখিয়। 
আমাদিগকে যেন বলে। তাহারা ছুইজন ছন্পবেশ ধরিয়। আমাদের নির্দেশ 
অনুযায়ী দরবারে যাইযা সমস্ত দেখিয়া আসিয়া আমাদিগকে বলিল। 
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গন্তদশ অধ্যায় 


দুতগণ কর্তৃক আসামের যুদ্ধের বর্ণন৷ 


আমর! দরবারে যাওয়ার তিন দিন পরে রাত্তি অনুমান ছুই দণ্ড গত 
হইলে রাজার দূত উদয় নারায়ণ আমাদিগকে গোপনে রাজার নিকট নিয়া 
গেলেন। তখন রাজা সিংহাসন-ঘরে স্তুজনি পাতিযা! বসিয়াছিলেন। 
সেখানে অপর কোনও দরবারের লোক ছিল না। তারপর আমাদের 
স্বর্গরাজা যে গোপন পত্র আমাদিগকে দিয়াছেন তাহা! আমাদের হাত হইতে 
দেওয়ান লইয়া! গোপনে পাঠ করিয়া রাজাকে শুনাইলেন। তখন রাজার 
আদেশে দেওয়ান, আমাদিগকে বলিলেন, “রতুকন্দলী, অস্ুন দাস, পত্রে 
যাহা লেখা আছে তাহা শুনিলাম, মৌখিক আর কিছু বলিবার আছে কি?” 
আমর! বপিলাম, প্যর্গদেব মহারাজার আদেশে বড়বডুয়া নবাব বলিয়াছেন 
যে, গে! এবং ব্রাহ্মণার্দি জাতিগণকে ধর্মের সহিত প্রতিপালন করাই রাজার 
প্রধান ধর্ম; আমরা এই ধর্মীয় রাজারা বিগ্ঘমান থাকিতে যবন সকলে 
এই ধর্ম নষ্ট করিতেছে, তজ্জন্য সকলে একমত হইয়া! যবনকে নিগ্রহ করিয়া 
ধর্মরক্ষা। করিলে যশ ওধর্ম ছুই ই বৃদ্ধি পাইবে; এই কথ জানিয়। যাহা কর্তব্য 
মনে করেন তাহাই করিবেন।” তারপর দেওয়ান বলিলেন, “পত্রের কথ! 
তোমরা পরিপূর্ণভাবে বলিয়াছ্ব।” দেওয়ান আবার বলিলেন, “মাজম খ 
কি প্রকারে তোমাদের দেশ দখল করিল এবং মন্ডুর খা গুয়াহাটার 
(গৌহাটির) গড়ই বা কি গ্রকারে দখল করিল 1” তখন আমরা বলিলাম, 
সেই সময়ে আমাদের মহারাজার পিতামহ জীবিত ছিলেন। তিনি বাছুলি 
ফুকনকে সর্দার নির্বাচিত কিয়! যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন । বাছুলি ফুকন 
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শুপাহাটার গণ্ডে মাজম খাঁর সঙ্গে সাত দিন যুদ্ধ করিলেন । তারপর মহারাজ 
বাছলি ফুকনকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, “পূর্বে বাইশ উমরার্দের স 
নবাব মাজম খাঁর সৈম্ঠ বার বার বিজয় কর! হইয়াছে; বর্তমানে এত লোকজন 
এবং অস্ত্র শস্ত্র লইয়াও তুমি কিছুই করিতে পারিতেছ না।” এই কথা বলিয়া 
রা করিয়া মহারাজ বাছুলি ফুকনেব জন্য ক্ীলোকের পোষাকাদি পাঠাষ্ইয়া 
দিলেন। ইহাতে বাছুলি ফুকনের মনে সংশয় জন্মিল এবং সে মুসলমানের 
পক্ষ অবলম্বন করিল । এই ঘটনায় আমাদের লৌক-লস্কর সকলেই পলায়ন 
করিল তারপর মাঞ্জম খা! আগিয়! ছামধরা গড়ে উপস্থিত হইল। মহারাজ 
এই কথা শুনিয়া ছামধরা গড়ে লোকন্রন পাঠাইযা দ্রিলেন। তাক্নপর 
ছামধরা গড়ে বাইশ দিন ব্যাপি নানাপ্রকাবে যুদ্ধ হইল। মাজম খা বঙ্থ 
বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও ছামধর! তুর্গ জয় করিতে ন৷ পারিয়া সেই জায়গায় 
থান! বসাইয়া তাহাতে থাকিতে লাগিলেন | পরে আমাদের লোকজনের! 
তাহার এ সব থান! জয় করিল এবং মাজন খাঁর সৈগ্তাদের পথ বন্ধ করিল । 
মাজম খার লোকজন কোনও জিনিসপত্র কিনিতে ন। পারিয়। খাওয়ার অত্যন্ত 
কষ্ট পাইল। তখন মাজম খ। ছামধরা গড় পরিত্যাগ করিয়া গুয়াহাটার 
দিকে গেলেন এবং সৈয়দ ফিরোজ ও সৈয়দ ছালাকে নুবা নিযুক্ত করিয়া 
ছামধরায় রাখিষা গেলেন। তারপর আমাদের লেক-লক্করেরা ছামধরায় 
গিয়া যুদ্ধ করিয়া সৈয়দ ফিরোজ ও সৈয়দ, ছলাকে তাহাদের লোকজনদের 
সহ ধরিয়া! আনিল । বাদশ! এই খবর পাইয়া রামসিংহকে পাঠাইয়া দিলেন। 
রামসিংহ আসিযা বনু বীরত্বের সহিত অনেকদিন যুদ্ধ করিয়াও না পারিয়! 
রাঙ্গামাটিতে চলিয়া গেলেন। রামসিংহ যুদ্ধ জয় করিতে পারে নাই শুনিয়া 
বাদশ। ঢাকার নবাব সায়েস্তা। খাকে নেওয়াইলেন। তারপর বাদশানন্বন 
আজম তারাকে বাংল! দেশের সথবা নিযুক্ত করিয়! বলিয়া দিলেন “তু্ি 
আসাম জয় করিও” ; এবং রামসিংহকে আজমীর যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। 
আজম তারা আসিয়া যুদ্ধের অবস্থা খারাপ দেখিয়া গুয়াহাটার বড় কুকের 
সহিত .স্তাব ন্ৃি করিয়া তাহাকে বলিলেন, “কিছুদিনের জন্য আছে 


৭০ ত্রিপুরা ঘেশের কথা 


গুয়াহাটা ছাড়িয়া! দাও, আমি পরে আধার উহা তোমাকে ফিরাইয়! দিব ; 
ইহাতে বাদশার নিকট আমার একটা মর্যাদা! থাকিবে।” আজম তারা 
গুয়াহাটার বড় ফুকনকে অনেক জিনিসপত্রও দিলেন। তারপর বড় ফুকন 
নিজে ইচ্ছা! করিয়া! গুয়াহাট1! ছাড়িয়া দিলেন। তখন আজম তার! 
মন্ছুর খাকে গুয়াহাটার থানাদাগ হইয়া থাকিবার জন্য পাঠাইলেন এবং 
মন্ছুর খা আসিয়া গুয়াহাটাতে থান করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। 
এই ঘটনার পরে আমাদের মহারাজের পিতা৷ সেই বড় ফুকনকে বধ করিলেন। 
মন্ছুর খার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হইল; মন্ছুর খা পলায়ন করিলেন। 
মন্ছুর খার অস্ত্র-সন্ত্র এবং বু লোক-লস্কর ধরিয়া আনা হইল এবং গয়া- 
হাটার গড় দখল করা হইল ।” আমরা এই সমস্ত কথ! বলার পর দেওয়ান 
বলিলেন “সেই জন্তইত বাছুলি ফুকন এই সময়ে ঢাকায় বাস করিতেছিল ।” 
তারপর রাজ আমাদিগকে বিদায় দিলেন এবং রাজার লোকের! আমাদিগকে 
বাসায় আনিয়! পৌছাইয়া দিল । 
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অষ্টাদশ অধ্যায় 


ত্রিপুরায় মদন পুজা ও মোট খেলা 


বৈশাখ মাসের দশ দিন অতীত হইলে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে মদন 
পূজার অধিবাস হইল । সেই দিন সেই দেশের লোকদের দেশাচার নিয়মে 
মান্যতা অনুসারে উপহার দেওয়ার নিয়ম আছে। রাজা সেই নিয়মে 
সকলকে উপহার দিলেন । আমাদিগকেও সিংহাসন-ঘরে আসিয়া ডিমের 
কুম্থমের রংয়ের জামা, রঙ্গিন পাগড়ি, রঙ্গিন পটুকা এবং রঙ্গিন দোপাট্টরা 
উপহার দিলেন। খেলিবার জন্য আমাদিগকে চামড়ার মোটও ছুই্‌টি 
দিলেন। আমাদের সঙ্গের লোকদিগকে রঙ্গিন পাগড়ি ও দোপাট্টা1! এবং 
তাহাদের প্রতিজনকে খেলিবার জন্য একটি করিয়। মোট দিলেন। তারপর 
সেইদিন আমাদিগকে বাসায় পাঠাইয়৷ দিলেন। 

পরের দিন কলাগাছের খোল দিয়া চৌচালা করিয়া একটি ঘর 
বানাইয়া সাজান হইল । এ ঘরের ভিতরে মাটির কামদেবের মৃগ্তি সাজাইয়া 
পৃজার ব্যবস্থা করা হইল। এই পূজার আয়োজনে বড় বড় করিয়া লাস 
বানাইয়া! দেওয়া হইল। পুজা শেষ হইলে রাজা আসিয়া কামদেবকে 
প্রণাম করিয়া সোনার নল দিয়া কামদেবের গায়ে জল ছিটাইয়। দিলেন 
এবং পরে যুবরাজ ও অন্যান্য বড় লোকের! আসিয়া প্রণাম করিয়া রূপার 
নল দিয়া কামদেবের গায়ে এ রূপ জল দিলেন। তারপর রাজার 
আদেশে আমরাও কামদেবকে প্রণাম করিয়া কামদেবের গায়ে জল 
ছিটহিলাম এবং অন্ঠান্ত বাহিরের লোকেরাও প্রস্পর জল ছিটাছিটি করিতে 
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লাগিল। স্ুগাকেরা তাল মিলাইয়া মুদঙ্গ ষোগে সংকীর্তন করিতে 
লাগিল । সেইদিন রাজ৷ সাদা পোষাক পরিয়াছিলেন। যুবরাজ প্রন্তুতি 
সকল লোকের! রাজার দেওয়া উপহারের ধীপড় পরিষ! সেইখানে আসিঘা- 
ছিলেন। রাজ কাহাকেও বা ডাকাইয়! আনিয়া কাপড পরাইয়। দিলেন । 
তারপর রাজা অন্দরে গেলেন, অন্তান্তেরাও নিজ নিজ বাড়িতে গেল। 
আমরাও আমাদের ধাসায় ফিরিযা আসিলাম। পরেব দিন পূর্বের মত 
যুবরাজ প্রভৃতি বড়বড় লৌকেব। দরবারে আগিলেন । আমাদিগকেও 
দরবারে আনা হইল । তাবপর রাজ! অন্দব হইতে বাহিব হইযা আসিলেন। 
সেইদিন রাজার পধনে ছিল গুর্জরাটী সোনালী তসবের জামী, সোনালী 
কাজবরা জিবা। গোনালী গোছপেছ, গোনালী পটুকা এবং সোনাঙগী বুটিদাব 
ইক্জার। একখান! সার শাল কাধের উপব লইয়াছিলেন । সোনার 
তরোল। ছুইটি এবং হীরা ও পাথর খণ্িত কলকা একটি হামাউ টবাই পাখীর 
পাখার সঙ্গে পাগডিতে গীঁথিধা! লইযাছিলেন। মুক্ত ও পান্না গাথা 
একটি মালা ছুই পেঁচ করিয়৷ পাগড়িতে পরিযাছিলেন। রাজার কানে মুক্তা 
এবং গলায় হীরা ও পাথর খচিন্ত কঠাভয়ণ এবং এ কণ্ঠাভরণে মুক্তার 
ধালর দেওয়া ছি | এ কষ্ঠাভরখের ম্লাইখানে হীরাখচিত্ত ছুগ ছু্গী একটি 
ছিল । নাভি পর্য/স্ত ঝুল দিয় ভিম পেঁচ কবিষয়্া মুক্তার মাল পবিষান্ছিলেন। 
বাহুতে হ্থীরা ও পাথর খচিত খান পরিয়াছিল্লেনন। হাতের ঈশ আঙ্গুলে 
দগ্ধটি হীরা ও পাখর খচিত আংটি পরি়াছিলেন এবং কোময়ে হীরা ও পাথর 
স্ট়িত খাঁর প্রকখাদা লইয়াছিলেন। 

বাজ! এইরাপে সাজিয়া আঙ্গিফার সময়ে হাতীয় উপরিভাগ সাজান 
হইংছিকা । হাভীর উপরে চারিখানি তষ্ত1 দিখা জোড়া করিক়্া আসনটি 
খেরাট ধর্গ হইয়া ডল । দেই তঞ্চায় উপর হাঁতীত় দীতের মানারাপ ধজি 
ফলা ছিলা। সোনার-গাডও উদ্তে মার ছিল । এই তগ্ঞাগুলির মী" 
খানে মুঙ'আজাসটিবঙগান ইইতীস্ছিল | চারিদিকে চারটি সৌর খৃন্টা দিব 
গুহায় তা ভানিতাইল, খ্মাতের ঘর সাজান হইসীছিল। দেই ঘলার 
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চারিধারে বনাত ক।টির। পানের আকারে বানাইস্স। তাহাতে সোনার গুপি 
ঝুলাইয়া দেওয়। হইয়াহিল। এ বনাতের ঘরের উপরে সোনার তৈয়ারী 
কলাফুল একটি দেওয়া হইয়াহিল। মূল আসনের তলে দিয়া হাতীর 
পেটের সহিত দড়ি দিয়। পেঁচ দিয়! বাধা হইয়াছিল । রাজা হাতীতে উঠিয়। 
এঁ ঘরে গালিচার উপরে বসিলেন। তারপর যুবরাজ প্রন্থৃতি বড় বড় 
লোকেরা আপসিলেন। তামাশ! দেখিবার জন্য অনেক লোকও আসিল । 
রাজা আনার্দিগকেও সেখ'নে নেওয়াইলেন । ত'রপব রাজা মোট খেলিবার 
জন্য গোনতী নদীতে আসিপেন। সই সমযে রাজ র অগে আগে হাতীৰ 
উপরে, ঘোড়ার উপরে এবং মাটিতে মানুষ নিশান লইযা ঝাইতেছিল। 
তাহাছাড়া লোক হাতীর উপরে নাকাড়া বায বাজাইতে বাঙ্জাইতে 
চলিয়াছিল । ঢাল, তরোয়াশ এবং বন্দুক লইযা অনুমান এক হাজার পচ- 
শত লোক এবং ঘোড় সওয়ার চল্লিশ জন ও চৌদ্দট হাতী রাজার সঙ্গে 
নদীর দিকে যাইতেইল। এই সমস্ত ছাড়া সোনাকপার ফাজ করা 
পোশাকে সাজাই! রাজা চডিবার জন্য পোড়া চারিটি, হাতা ডিনটি এবং 
পালকি তইথানা সঙ্গে যাইতেঠিল । সোনার এনং রুপার লাঠি লইযা চার- 
জন শুঁকজবর্দাৰ চলিয়াহিন। বাজাব নিকটে একপাশে অপর একটি 
হাতীতে চড়িষা একক্ষন লোক একটি আরৌয়ান ধবিযাছিল এবং অপর 
একজন লোক একটি ঢাস ও একটি তবোধাল লইয। চলিয়াছিল ; এবং 
রাজার অপব পাশে অন্ত একটি হাতীতে উঠিয়া একঞ্জন লোক রাজাকে 
চানর ঢুলাইতেছিল এবং অপর একজন ঢাল ও তরোয়াল লইয়া উপস্থিত 
ভিল। রাঙ্জার জাগে আগে শিবের ত্রিশৃল অর্থাৎ চন্দ্রবাণ লইয়া একজন 
চলিয়াছিল | রাজার পিছে পিছে গিরাছিন ঘোড়-সওয়ার অনুমান বিশ জন 
এবং ঢাল-ভরোয়াল এবং বন্দুকধারী লোক অনুমান ছুই হাজার । তাহাছাড়া 
যুবরাজ প্রভৃতি বড় বড় লোকের! মর্যাদা অনুযায়ী নিজ নিজ সরঞ্জাম ও 
লোকজন লইয়। কেহ বা হাতীতে কেহ ব! ঘোড়ায় চড়িয়! গোমতী নর্দীর 
দ্রিকে গ্রেলেন। তামাশ! দেখিবার জন খ্বাহারা আসিয়াছিল তাহারাও 


্$ ভিপুন্া দেশের কথ 


রাঙ্জার আগে এবং পিছনে নন্দীর দিকে গেল্। স্ই দ্বিনরাজার সঙ্গে 
ডানুমান দশ বার হাজার লোক গোষতী নদীতে গিয়াছিল। রাজা এইরূপে 
গিয়া গোমতী নদীর জলে হাতীর উপবে বসিয়। রহিলেন। পরে যুবরাজ ও 
অন্যান্তের জলে না ময়! ছুই ভাগ হইয়া মোট দিম্ব| পরস্পর পরস্পরের গ্রতি 
ডল ছিটাইয়া খেলেতে লাগিলেন । গোমতী নদীর নিকটে একটি কুঁজী ঘর 
ছিল; রাল্জার আদেশে আমরা সেখানে বসিলাম। রাজার লোকের! 
আমাদের সঙ্গের লোকজনকে মোট খেলিবার জন্ত নিয়া গেল এবং তাহাবাও 
খেল্সার দ্দ্ায়গায় গিয়। খেলায় যোগ দিল। তারপর রাজ! সেখান হইতে 
গিয়। অমবসাগর দিঘিতেও এইবপ আমোদ ভোগ করিলেন। বাঁজ। 
এইরূপে মোট খেলার তামাশ! দেখিয1! নিজ গৃহে ফিরিয়া! আসিলেন ; 
অন্যান্থোরাও নিজ নিজ বাড়ীতে গেল । আমরাও আমাদের বাসার দিকে 
রওনা হইলাম । 

তারপর রাজ্ঞার আদেশে কামদেবেব পৃজায যে সমস্ত দি, ছুগ্ধ, ক্ষীবের 
লা ভাঙ্গের লাঙর ইত্যাদি দেওয়া হইযাছিল তাহ। ভাগ করিয। বড় বড় 
লোকদের ও অন্ান্ত ভাল লোকদেব জন্য পাঠাইয়৷ দেওয়া হইল এবং 
আমাদের জন্যও দেওয়া হইল । তাহাছাড়া বাজ সেই সময় সকলকে 
পোশাক পরিচ্ছাদও দিয়াছিলেন। আমাদিগকেও পোশাক দিয়াছিলেন। 
রাজা বাহিরে যাওয়ার সময় এবং নিজ ঘরে ফিরিয়া আমিবার সময নগরের 
স্থানে স্থানে দশ পাঁচ জন স্ত্রীলোক একত্র হইয়া কলাগাছের চারা লাগাইয়া 
তার নীচে প্রদীপ ও ঘট রাখিয়া উলুধ্বনি করিতেছিল। সেই সমস্ত 
স্ীলেকদের জন্য বাজার আদেশে রাক্তার সেবকগণ আধুলি, সিকি, দোয়ামি, 
ঞঁক সানি, আর আনি মুঠ মুঠ করিষা! উড়াইয়। ফেন্লিয়। দিতেছিল। 


ত্রিপুরা দেশের কথা ৭৫ 


উন।বঃশ অধ্যায় 


রাজ।র বিরুদ্ধে ঘনগ্ঠ।মের সৈন্যু-সংগ্রহ 


মোট খেলাব ছুই চাবিদিন পর বাজ। ঘনশ্াম ঠাকুবের জন লোক দিয়। 
মোট খেলার উপহাব পাঠাইযা দিযা বলিয। পাঠাইলেন যে, প্বড়-ঠাকুর, 
আজ ছয় মাস হয হাতী ধবিবাব জন্য গিয়'ছ, এখন৪ আসিলে না । 
আমাদের এখানে ন্বর্ম রাজার দুূতগণকে দববারে সংবর্ধনা করা হইয়াছে, 
মোট খেলাও শেষ হইয়াছে, বর্ধাকাল আগত প্রায়। এখন্‌ ব্ব্গ রাজার 
দুতগণকে বিদাষ দিবার সময হইয়াঙ্ছে। এই সমস্ত কথা ভাবিয়া সমর 
লোকজন সঙ্গে লই! চলিযা আস ।” ঘনশ্যাম ঠাকুব রাজার এই আদেশ 
শুনিয়া রাজার ববাববে এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে বলিলেন, “গোৌসা্ট 
মহারাজ উত্তম আদেশ দিযাছেন। আমাদের এখানের কাজ শেষ হইয়াছে, 
'মরা সন্বরই রওনা হইব 1” ঘনশ্যাম ঠাকুর এইবপে পত্র লিখিয়া বাজ্বার 
নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর রাজা ঘনশ্যাম ঠাকুরের পত্র পানা 
ও পত্রের বিষয় অবগত হইযা চুপ করিয়। রহিলেন । 
ঘনশ্থাম ঠাকুর হাতী ধবিতে যাওয়ার পরেই গোপনে ঢাকায় মুরাদ্‌- 
রেগের নিকট লোক পাঠাইয়া বলিয়া! পাঠাইলেন যে, “পুর্বে মির্ভার সঙ্গে 
জ্মামাদ্দের যেরূপ কথ ছিল তদনুযায়ী আমি হাতীধরার জায়গায় থাকিতে 
থারিতে লোরুজন সঙ্গে করিয়া সন্থর মির্ভা আমাদের সহিত একত্র হউক-- 
এই কথা মীর মামুদকে বলিয়া তাহার ভাগিনা মামু ছফিকে সঙ্গে করিয়া 
আমিবা।” মুরাদ্বেগ, বলিয়া পাঠাল, “কথা অনুযায়ী আমি সম 
করিসুছি। যে মম লোক পাওয়া গিয়াছে তাহাদিগকে নিযুজ করিয়াছি 


৭৬ ত্রিপুরা দেশের কথ! 


এবং আরও লোকের জন্য কথাবার্তা ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। বড়ঠাকুরের 
আদেশ পাইলে এ লোকদের ছুই এক শত করিষা পাঠাইয়া দিতে পারি । 
এক্ষণই আনি সেখানে গেলে ভাল হইবে না বলিয়া মনে করি । আপনি 
যাহা আদেশ করেন আমি তাহাই করিব।” এই সংবাদ পাইয়। বড়ঠাকুর 
বলিয়া পাঠাইলেন, “মির্ঠী। ভাল কথাই বলিয়াছেন, যে ভাবে ভাল মনে হয় 
সেই ভাবেই লোক পাঠাইয়া দ্রি31৮ এই সংবাদ পাইয়া মুরাদ্বেগ, 
হিন্দুস্থানী ঢালী নিযুক্ত করিয়া ছুই একশত করিয়া পাঠাইতে লাগিল। 

যে সমস্ত লোক ঘনশ্যাম ঠাকুরের সঙ্গে গিঘাছিল তাহারা হাতী 
ধরিয়াছিল। ঘনশ্ঠাম গোপনে বঙ্গদেশ হইতে লোক আনা ইয়া নিজে রাজা 
হওয়ার জন্ক যে অভিলন্ধি করিয়াছে রাজা তাহা জানিতে পারিলেন না । 
ঘনশ্টামের ভয়ে ঘনশ্যামের সঙ্গের লোকের৷ রাজাকেও এই কথ! জানাইল ন!। 
ঘনশ্টাম দলে দলে বাঙ্গালাদেশ হইতে লোক আনাইতেছে জানিতে পারিয়া 
যুবরাজ ও রাজার ভগ্ীপতি কোতোয়াল মুছব উভয়ে যুক্তি করিয়া গোপনে 
অন্য সময়ের নিয়মের চেয়ে বেশী কারয়া তীরন্দাজ, হিন্নস্থানী ইত্যাদি 
লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। তাহারা মনে করিলেন যে ঘনশ্যান 
বাঙ্গাল। দেশের লোকজন নিযুক্ত করিয়া লইয়া! আসিতেছে ; পাছে সে কিছু 
অনিষ্ট করে তজ্ন্ত আমরাও একটু সত? হই। এদিকে ঘনশ্তাম হাতীধরা 
শেঁষ করিয়। মুরাদ্বেগকে বলিয়। পাঠাইলেন যে, “মির্জী যে সমস্ত লোক 
পাঠাইয়াছেন তাহারা আসিয়া আমার এখানে পৌহিয়াছে। এখন মিভী 
মামুদ ছফিকে পুথক করিয়া এখানে পাঠাইবেন | মামুদ ছ'ফ আসিয়া 
এ দেশের লোকদিগকে বলিবে য়ে সে ইর্শালের পাওনা হাতী লওয়ার জন্য 
আসিয়াছে । মামুদু ছফির সঙ্গে এবিষয়ে পূর্বে আলাপ করিয়া তাহাকে 
পাঠাইবা। মির্ভা নিজেও ঘোড়-সওয়ার, হিন্ুস্থানী ও তীরন্দাজ যাহা 
যোগাড় হয় সঙ্গে লইয়া শীত ছলিয়া আসুক 1” 

পরে যুয়াদবেগ, এই সংবাদ পাইয়! মীর মুরাদকে এই কথ। জানাইয়। 
আোড়-দওয়ার, ছিন্দশ্থানী সৈন্া। তীরন্দাজ এইসব অংগৃহীতচলাক সঙ্গে দখা 


ত্রিপুরা! দেশের কথা ৭৭ 


মামুদ ছফিকে মির্জীপুরে পাঠাইয়া দিল। মামুদ ছফি মির্জাপুরে আসিয়া 
সেখানকার লোকদিগকে বলিলেন যে “ধুবরাজ চম্পক রাইয়ের সময়ের 
হাভী পাওনা রহিয়াছে । সেই হাতী নিয়! যাওয়ার জন্য আমি আসিয়াছি |” 
ঘনশ্টাম ঠাকুর যে নিজে রাজা হওয়ার জন্য তাহাদিগকে আনাইয়াছেন 
এ কথা লোকেব নিকট প্রকাশ করিলেন না । পরে মুরাদ্‌ বেগ, ঘোড়- 
সওয়ার, বরক্ন্দাজ, তীরন্দাজ গ্রভৃতি লোক নিযুক্ত করিয়া সঙ্গে করিয়। 
ঢাকা হইতে আসিযা ঘনশ্যাম ঠাকুরের সঙ্গে যোগ দিল | এদিকে 
ঘনশ্যাম ঠাকুর ধরা হাতীগুলি আনিবার জন্য প্রয়োজনীয় লোক নিযুক্ত 
কর্যা কাজের শঙ্খলা করিয়া দিলেন । এ সমস্ত হাতীর মধ্যে দশটি 
প্রথমে বাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন । এ হাতীর সঙ্গে যে যে লোক 
প্রয়োজন তাহাও দিলেন এবং রাজার আপনজ্জন বলিতে যাহার! সঙ্গে 
ছিল তাচাদিগরকেও সেই সঙ্গে রাজাধানীতে পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজের 
আপনার লোকদিগকে সঙ্গে রাখিলেন | ঘনশ্যাম ঠাকুর রাজার নিকট 
বলিয়া পাঠাইলেন যে «পূর্বে মুরাদ্‌ বেগ, অসন্তুষ্ট হইয়া ঢাকায' চলিয়। 
গিষাছিল । তামি তাহাকে প্রবোধ ও ভরসা দিয়া লোক পাঠাইয়া 
আনাইয়াছি ; আমাব সঙ্গে একত্রে সে মহারাজের সঙ্গে সাম্ষাৎ করিবে |” 
ঘনশ্টাম কপটতা৷ করিয়। এঁ সংবাদ রাজাকে পাঠাইলেন। তারপর ঘনশ্টাম 
বড়ঠাকুর মুরাদ বেগকে সঙ্গে লইয়া লোক-লম্বরের সহিত হাতীধরার 
জায়গা হইতে চলিয়া আসিয়া মির্জাপুরে মামুদ ছকির সঙ্গে নিলিত 
হইলেন । 

ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বিদেশের লোক-লক্ষর সঙ্গে লইয়া আসিতেছে 
শুনিয়! যুবরাজ ও কোত্রোয়াল মুছিব একত্রে পরামর্শ করিয়। গোপনে 
রাজাকে বলিলেন, “ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বঙ্গদেশের অনেক লোক-লম্কর 
নিযুক্ত করিয়া সঙ্গে আনিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে । এ বিষয়ে মহারাজ 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন পাছে সে কোনও বিপদ না ঘটায় এ 
বিষয়ে ভাল কথা শুনিতেছি না” এই কথা শুনিয়া রাজ! বলিলেন 


৭৮ ত্রিপুরা দেশের কথা 


“তোমরা কোনও সন্দেহ করিও না। ঘ্বনশ্টাম আমাকে জানাইয়া 


আসিতেছে । সে বলে যে সে মুরাদূবেগকে নিয়া আসিয়াছে এবং 
মুরাদ্‌ বেগের সঙ্গে কিছু লোকও আসিয়াছে । তবু যখন তোমরা এরূপ 
বলিতেভে অমি লোক পাঠাইয়। সংবাদ লইব ।” রাজা এই কথা 
বলিয়। তাহাদের ছুইজনকে নিজ নিজ বাড়িতে পাঠাইয়! দিলেন । 
তারপর রাজ! ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের নিকট লোক পাঠাইয়। জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “পুন্বে আমাকে জানাইয়াছ যে মুরাদ বেগের সঙ্গে কিছু 
লোক আসিয়াছে, কিন্তু এখন শুনিতেছি যে তাহার সঙ্গে বনু সৈন্য 
সামস্তু আসিয়াছে ।” এই কথা শুনিয়। ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর রাজাকে 
বলিয়া! পাঠাইলেন “আমি মহারাজার আদেশের দস । মহারাজ মুরাদ্‌ 
বেগকে আনিতে বলিয়াছেন তজ্জন্ক আসি ণুরাদ বেগকে আনাইয়াছি ; 
তাহার সঙ্গে কিছু লোকও আসিয়াছে । হাতীর ইর্শালের বিষয়ে মামুদ 
ছফিও আসিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে কিছু লোকজনও আসিয়াছে । আমি 
মামুদ্দ ছফিকে কি বলিতে পারি £ মহারাজ আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ 
করেন দেখিয়া অনেকে অনেক কথ! বলে । এবিষয়ে মহারাজ নিজে 
চিন্তা করিয়া দেখিলেই ভাল হয়। তাহ! ছাড়! পৃবের্ব এইরূপ ঝগড়। 
কলহের দ্বারা যে সমস্ত অনিষ্ট ঘটিয়াছে তাহাও মহারাজ জ্ঞাত আছেন ।% 
খুনশ্ামের লোক এইরূপে রাজাকে জানাইয়। চলিয়া আসিল । 


ত্রিপুরা দেশের কথ ৭৯ 


বিংশ অধ্যায় 


ঘনগ্ঠাম, মুরীদ, বেগ. এবং মামুদ ছফির মন্ত্রণ। 


তারপর ঘমশ্যাম বড়ঠাকুর, মুরাদ বেগ, এবং মামুদ ছফি এই তিনজন 
পরামর্শ করিয়া মামুদ ছফি দ্বারা এক পত্র লেখাইয়া রাজার নিকট পাঠাইয়। 
দিলেন। এ পত্রে লেখা ছিল, “ম্পক রাইয়ের সময়ের যে সব হাতী- 
দেওয়া বাকী রহিয়াছে তাহা মহারাজ দেন নাই, এ বিষয়ে পূর্বেও বার বার 
জানান হইয়াছে । যদি বাদশা এই কথ! জানিতে পারেন ওবে অমঙ্গল 
হইবে । আমি নিজে এ বিষয়ে মহারাজের সাক্ষাতে বলিলে ভাল 
হইবে বলিয়া মনে করি । ঘনশ্যাম ঠাকুরকেও বল! হইয়াছে ; কিন্ত 
সে বলে যে “চম্পক রাইয়ের সময়ে তোমর। কেন হাতী লইলে না! 
এখন আমরা কেমন করিয়া এ বাকীপড়া হাতী দিব 1” 

তারপর ঘনশ্ঠাম মুরাদ বেগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মামুদ ছফিকে 
বলিলেন, “দেশের সকল লোক রাজার ইষ্ট । তুমি বুদ্ধি করিয়া 
আমাকে রাজ কর, আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা দিব 1” মুরাদ্‌ 
বেগ, মামুদ ফিকে বলিল, ““দাহেব যদি বড়ঠাকুরকে রাজ! করেন 
তবে এ দেশের সকল লোকে সাহেবের ক্ষমতা টের পাইবে ।” তারপর 
মামুদ ছফি বলিলেন, “মীর মুরাদ আমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে বদি 
দেশের লোকজন রত্ুমাণিক্য রাজার কারণে কষ্ট পায় এবং যদি তাহার! 
ঘনস্টামকে রাজ করিতে চাহে তবে দেশের লোকজনের পক্ষে সাহায্য 
করিও এখন তোমরা বলিতেছ যে দেশের সকল লোকজন রাজার 
ছিতৈধী। এই অবস্থায় আমি কিন্পপে এই কার্যে অঙ্গুমতি দিব? 


৮০ ত্রিপুরা দেশের কথ। 


তবু ও তোমাদের কথামত যুবরাঙ্জের চাকরি তোমাকে দেওয়া হইবে 
এবং কোতোয়াল মুছিব হইতে যে কষ্ট পাইয়া তাহ! দূৰ করা হইবে । 
তখন মুরাদ্‌ বেগ, বলিল, “ এখন বভঠাকুরের একটি কথাও বলিবাব 
প্রয়োজন নাই | সাহেব যখন বাজধানীতে পৌছিবেন তখন যেবপ উচিত 
মনে করেন তাহাই করিবেন 1” ঘনশ্য'ম বড়ঠাকুর বলিলেন, “মর্জই 
আমার সব ভরসার স্থল; মিঠা আমাকে কখনও ফেলিতে পারিবেন 
না ।” তারপর মামুদ ছফি বলিলেন, “বড়ঠাকুবের ভোগে যাহা নিদিষ্ট 
আছে যাহা হইবেই । তথাপি তোমরা আমাকে যে বলিতে তাহাতে 
আমি বপি যে আমার দ্বারা যাহা সম্ভব তাহা আমি করিব 1” 

তখন ঘনশ্তাম বড়ঠাকুর বলিলেন, আমাদের তিন জনের মধ্যে 
মেন কোন মতানৈক্য না হয় তজ্জন্য আমাদের একটি শপথ গ্রহণ 
কন? দরকার এবং তবেই কেবল আমরা এই ব্যাপারে নিঃসংশয় হইতে 
পারি।” মামুদ ছফি বলিলেন, “ভাল কথা, যাহা করিলে তোমাদের 
মূলর সংশয় দুর হয় তাহাই কর ।” তারপর তাম!, তুলসী ও কোরাণ 
তিন জনের সম্মুখে রাখা হইল এবং তাহারা বলিলেন, “এই প্রতিজ্ঞাব 
কথা কেহ কাহাকেও প্রকাশ করিবে না, করিলে তাহাব ধন্মহানি হইবে 
এবং ঈশ্বর ও খোদা তাহাকে শান্তি দিবেন 1” এইজ়নপে তিনজনে 
গ্রাতিঃ্রবন্ধ হইয়া! মির্জাপুর হইতে উদয়পুর নগরে আসিবার জন্য আয়োজন 
করিতে লাগিলেন । 

এদিকে মামুদ ছফি পত্র পাইয়া রাজা যুবরাজ ও কোতয়াল 
মুদ্ধিররে ডাকাইযা! আনাইলেজ এবং বলিলেন, “'মামুদ-ছফি চস্পক রাইয়ের 
সময়ের বাকীপড়। হাতীর কথা লিখিয়াছে । মামুদ ছফি ঘনশ্যাম ঠাকুরকেও 
বনিযাছেল কিন্তু, যে এ বিষয়ে গামাখায় নাইন তবু তোমরা ঘনশ্যামের 
দৌছে দে, জহর কোলও দোক নাইহ। ঘনশ্যাম বাঙ্গাঙ্গা দেশ হইতৈ, 
হরর" লেক, আলাইজাছে বলির! তোমরা. ফে সন্দেহ করিতেছ্ছ: তাহারা, 
মামু ছফিরি সঙ আলিবাছে , ঘসা ড২নডদআনমায় মাই” এই 


ত্রিপুরা দেশের কথা ৮১ 


কথ! বলিয়া রান্ধা মানুদ ফি যে পত্র পঠাইয়াছে তাগা পাঠ করিয়া 
শুনাইপেন এবং বলিলেন, “নামুদ ছফি যখন আসিতে চায় তাহাকে 
কি আগিতে না দেওয়া ভাল হইনে? না অপিতে দেওয়াও ত ভাল 
মনে হয় ন[।”? তখন বুবরাজ ও কোতোযাশ মুহিব বলিলেন, "'মহারাজকে 
যে পত্র লেখা হইয় ছে তাহু। চতুরতাপূর্ণ, আসণ্কথা অন্থরূপ । ঘনশ্যাম 
ঠাকুর মাখুদ ছফি ও মুর।দ বেগের সঙ্গে পণামর্ণ করিয়া বিদেশ হইতে 
লোকজন আনাইব [িপ? ঘটাইবার জন্য মনন্ভ করিয়াছে । মহারাজ 
বিশেব করিয়া এ বিষয়ে ভা'বধা দেখিবেন । এই কথ। নিশ্চয় মনে করিয়। 
মহারাজ আমা।দগকে আগেশ দেন যেন আমরা লে।ক্জন পইয়া চণ্তীগড়ে 
গবা অপেক্ষা কি এবং সেখানে থ কিয়। আমরা ঘনশ্যাম ঠাকুর, মুরাদ্‌ 
বেশ ও আনাদের দেশে? *শকজনকে আনি তাহ।দের সঙ্গে কথাবার্ত। 
কহিয়া পরে তাহ।দের সঞ্ষে আনর! একত্রে রাঞ্রবান।তে আসি । মামুদ 
ছফি নিজের লে।কঙ্জন লইবা ।এস।পুরে অপেক্ষা কক | পরে মহারাজ 
আলোচন। ক।রব। ঝা ভাশ ননে বেন তাহাই কারবেন। তারপর রাজা 
বলিলেন, “থনশ্য।ম আমার কানষ্ঠ এাই হয়। তাহাকে আমি বড়ই বিশ্বাস 
কার। সে গ্রানার শত্রুতা কেন করিবে! ঘনশ্যটামকে একটুও সন্বে্ 
কারও ন।। ননে হয় শমুদ ছফির সঙ্গে খুনশ্।ন আ'সপেই ভাল হয় কারণ 
তাহ! না হইলে পাঁরণানে খারাপ হইতে পারে।” রাজা এই কথ। বলার 
পর যুবরাঞ্জ ও কে তোয়াল মুছ্িব বালশেন, "আমরা মনে প্রাণে মহারাজের 
মক্তল চস্ত! করিয়া ঘাহ। এসা চিত তাই বলিলান, কিন্তু আমাদের কথ! 
মহ'রাজের গননে প্রবেশ করিতে পারিণ না। মহামায়া যাহার জন্য যতখানি 
োগ্য [নর্দিষ্ট করেন সে তাহাই ভোগ করে। আমাদের পৌরুষের দ্বার! 
কোনও ফল হয় না। এখন বুঝিতে পারিলাম ভগবতী আমাদের উপর 
বড়ই রুষ্ট হইয়াছেন । তাহাছাড়া যার কর্মফল যেরূপ আছে তাহা কেহই 
খগ্ডাইতে পারে ন11” এই কথা বলিয়া যুবরাজ ও কোতয়াল মুছিব অসস্ধষ্ট 
চিত্তে নিজ নিঞ্ন বাড়িতে চলিয়া আসিলেন। 


৮২ ত্রিপুরা দেশের কথ 


একবিংশ অধ্যায় 


রাজধানীর নিকটে সসৈন্যে ঘনণ্ঠাম বড়ঠাকুর 


তাবপর রাজা “ঘনম্ঠাম ঠাকুর মামুদ ছফিকে সঙ্গে লইযা বাজধান'তে 
আস্থক-এই বলিয়া! সংবাদ পাঠাইয। দিলেন । ঘনশ্যাম ঠাক্কুব বাজ্গাব আদেশ 
শুনিয়া লোকলস্কর ও মামুদ ছফিকে সঙ্গে লইয়। উদযপুব নগবে আসিলেন 
এবং রাজবাড়ী হইতে কিছু দূবে গোমতী নদীব অপব পাড়ে তান্ুকানাত 
খাটাইয়। তাহাতে অবস্থান কবিতে লাগিলেন। সেইদিন ঘনশ্ঠাম বাজাব 
নিকট আসিলেন না। ঘনশ্যাম ঠাকুর বাজাকে বলিযা পাঠাইলেন, “আমি 
মামুঈ ছফির সঙ্গে আসিয়া এখানে আছি ; পবে দিন-ক্ষণ দেখিযা মহাবাজের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব ।” তাবপর রাজা মামুদ ছফিব জন্য সিধা ও ঘনগ্টাম 
ঠাকুরের জন্য ফুলচন্দন এবং রূপাব বাটায় করিয়া কাটান্্পারি ও পান 
পাঠাইয়া দিলেন 1 

পরদিন ঘনশ্যাম ঠাকুর, মামুদ ছফি ও মুবাদ বেগ একত্র হইযা 
আলোচনা করিলেন! তাহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, “যুবরাজ ও 
কোতোয়াল মুছিব দেশের প্রধান এবং রাজার বড়ই আপনার লোক। 
তাঙ্াদিগকে আনাইয়া' আমাদের এখানে বন্দী করিয়া না রাখিলে কেমন 
করিয়া কাধ্যসিদ্ধি হইবে ?” তখন ঘনস্াম বড়ঠাকুর মামুদ ছফিকে বলিলেন, 
“মীর্জা বৃদ্ধি করিয়া! তাহাদিগকে আনাইলে তাহারা এখানে আসিবে ২ 
আমার বধায় তাহার কেন আসিবে 1” তখন মামুদ ছুফি ঘনন্যাম ঠাকুরকে 
বলিলেন, “কমি বন্ধুভারে তাইাদিগকে ডাকিয়া পাঠাও এবং বল যে মুরাদ, 
বেগকে আনা ইইয়াছে £ সে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে “ভন পায়, সে 


ত্রিপুরা! দেশের কথা ৮৩ 


আমার আশ্বাসে ভরসা করে না তজ্জন্য তোমরা ছুইজন আমাদের এখানে 
আইস । তোমাদের সঙ্গে আমিও মুবাদ বেগকে লইয়া! মহারাজের সক্গে সাক্ষাৎ 
করিব এবং সেই সঙ্গে আমাদের লোকেরাও মহারাজের নিকট গিয়া, আমি মুরাদ্‌ 
বেগকে আশ্বাস দিয়াছি, একথা মহারাজকে বলিবে। এই কথা বলিয়া তুমি 
তাহাদের নিকট খবর পাঠাইয়া দেও এবং কি কারণে তাহাদিগকে ডাকাইয়াছ 
তাহাও রাজাকে জানাইয়! খবর পাঠাইব1।” তখন মুরাদ্‌ বেগ বলিল, “মীর্জা 
সাহেব ভাল কথাই বলিয়াছেন ; বড়ঠাকুর এরূপে কাজ করিলেই ভাল 
হইবে ।” 

তারপর ঘনশ্যাম ঠাকুর ও মামুদ ছফি উভয়ে যুবরাজ ও কোতোয়াল 
মুহিবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন “তোমরা আমাদের এখানে 
আইস তোমাদের সঙ্গে আমর। একত্র হইয়! মুরাদ বেগকে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করাইব।” এইরূপে যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিবের নিকট খবর পাঠাইয়া 
দিলেন এবং কি কারণে তাহাদের ছুইজনকে ডাকা হইয়াছে তাহাও রাজাকে 
জানাইয়। খবর পাঠাইলেন। তারপর ঘনশ্যামের লোক গিয়। যুবরাজকে 
এই খবর জানাইলে তিনি বলিলেন, “আজ একাদশীব্রত করিয়াছি, আমি 
ঘাইতে পারিব না” এবং কোতোয়াল মুছিবকে বলিলে তিনি বলিলেন 
*আমার শরীর ভাল না, আমি যাইতে পারিব, না” । তাহারা ছুই জনেই 
গেলেন না। এ লোক ফিরিয়া আসিয়া মামুদ ছফি ও বড়ঠাকুরকে এই 
সংবাদ জানাইল । তাহার ছুই জনেই আসিল না দেখিয়া মামুদ ছফি বড়- 
ঠাকুরকে বলিলেন, “তাহাদের ছুইজনকেই খবর দেওয়। হইল, তাহার! 
আসিল না। দেশের লোকজনদের বশ করা হইল না। আঁমি একাকা 
তোমাকে রাজ! করিতে পারিবদ্না। তাহাছাড়া আমার উপর মীর মুরাদের 
এরূপ আদেশ নাই। আমি তোমার এই কাজ করিতে পারিৰ না।” তখন 
ঘনশ্াম ঠাকুর মামুদ ছফিকে বলিলেন, “আমি তোমার উপরই সমস্ত নির্ভর 
করিয়া আছি, এখন তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ কর তবে আমার বধের 
কারণ তুসিই হইবে। তাহাছাড়া তোমার ধর্ম ও হানি হইবে। আমি 


৮৪ ত্রিপুরা! দেশের কথা 


মীর মুরাদের জঙ্ত পাচ হাজার টাকা দিব। তুনি মীর মুরাদের কথা ভাবিয়া 
একটুও বিচলিত হইও না।” তারপর মামুদ ছফি বলিলেন, “তাহা হইসে 
তোমার দেশের ছুই চারিজন প্রধান লোক সঙ্গে লও।” ঘনশ্যাম যাব 
ধলিলেন, “ভালই হইল, আমাব ভাই চন্দ্রনণি ঠাকুর ও জবসিংহ কা কানকে 
আমার সঙ্গে লইব।” তখন মামুদ ছফি বলিলেন, “এইবপ ছুই চারিজন 
সঙ্গে থাকিলে মীর মুরাদকে বুঝাইতে স্থবিধা হইবে 1”  এইন্ধপ পবামর্ণ 
করিয়া তাহার। অপেক্ষ। করিতে লাগিলেন। 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 


যুবরাজ এবং কোতোয়াল যুছিবের সৎ পরামর্শ 


এদিকে যুবরাজ ও কোতোযাল মুছিব ঘনশ্াম ঠাকুরের ডাকে না গিযা 
রাজার নিকট উপস্থিত হইয়। বনিতোন, “আগখা পুর্ব মহাবাজকে যে- 
সব কথ বলিয়াছি তাহা! মহারাজ গ্রান্থ করেন নাই। পূর্ববাপর নিয়ন 
আছে যে হাতীধরার জায়গ! হইতে ফিরিয়া আসিয়। সেই দিনই মহারাজের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হয়। এক্ষণে ঘনস্াম ঠাকুর এখানে না আসিয়া নদীর 
পর পাড়ে মোগলের সহিত একজোট হইয়া অবস্থান করিতেছে । আমা- 
দিগকে তাহার ওখানে যাওয়ার স্বম্য বলিতেছে। পুবরবে কখনও এবপ নিয়ম 
ছিল না। আমরা তাহার জায়গায় গেলে পর সে আমাদিগকে কয়েদ করিয়া 
রাঙ্গিবে। মহারাজ আদেশ করিলে এখনও আমরা একটা উপায় করিতে 
পারি।” তখন রাজা ব্িলেন, “তোমরা এন্ধপ অন্চিত কথ! কেন 
বর্গিতেছ! এদিকে ঘনগ্তাম আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াচ্ে বে মুরা বেগদ্‌ 


ত্রিপুর। দেশের কথ! ৮৫ 


আমার নিকট অপরাধ বন্পিয়া চলিয়া গিয়াঞিল ; এমন কি সে শাস্তি পাইবার 
ও উপবুক্ত হইয়াছে । কিন্তু তাহাকে শান্তি দেওয়া উচিত হয় না। এই 
রকম ভাল মানুষ দেশে তইচারি জন-থাকা দরকার | মুরাদ বেগের মনে 
বডই ভয় হইযাচ্ছে। এই জন্য ঘনশ্যাম বশিয়া পাঠাইয়াছে যে সে যুবরাজ ও 
কোতোয়াল মুছিবের সঙ্গে একত্রে আসিয়া আমার নিকট মুরাদ বেগের 
অপরাধের জন্য মার্জনা মঙ্ুর করাইবে | এই বথা ঘনশ্ঠাম মনে স্থির করিয়। 
(তানাদের গুই জনকে ড হার নিকট ডাকিয়া প ঠাইযাছে এস, সে নিজে আসে 
ন'ই। পনশ্াম এই সগন্ত কথ! গামাকে জানাইয ছে । তোমরা 'কোনও 
সন্দেহ করিও না। তোমরা তাহর কছে যাও।” ত'রপর যুবরাঞ্জ ও 
কোতোর ল মহিৰ বশিশেন, অনর| বার নার “য সণ কথ। মহারাজকে 
জানাইগাঠিত গা নহাবাজ ভাল মনে করেন নাই । ঘনশ্ঠান ঠাকুর নেগলের 
যক্তিতে এই কৌশশজাপ স্্ করয়ান্কে। মহারাজ দৈবদোবে এসব কথ| 
নঝিতে পারিতে্ছেন না । আমরা অণণো রোদন কহে কি ফল হইবে !” 

এই কথ। বলিয়া খাধ।জ € “কাতোগাণ মুদি! এনভষ্ট চিত নিজ স্জ 
বাড়িতে কিরিয়া গেলেন। তার্পব কোতোন্মাপ মুর তাহার সী অর্থাৎ 
»"জাব ভয় রজার নিক পাগাই। পিয়। বশিপেন। £ হারা আনেক 
করিপা রজাকে বুঝাইলাম কিন্তু রাভা আগত ৪ সথা শুনলেন না। তুমি 
গর রাজাকে বুঝাইয়া বলিবা ষে দনগ্যান এ এগার জা. নাইয়া দিয়া 
[নজে রাজ। হইনে এবং আানাদিগাকিত পর পট বে এছ।নাজ যেমন এ বিহষে 
নিশ্চর করিয়া জানিয়া রাখেন।" ভততগর রাজার ভগ বাজার নিকটে গিয়। 
রাজাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন। 

তারপর রাজ! ভাঙার ভগ্নীকে বণিলেন “তুমি গেয়েপোক কিছুই জান 
না। তোমার স্বাদী ভোদাকে যেরূপে নুঝঝাইযাঞছে কমি ম সই বপে পুঝিয়াছ। 
তুমি আমার যেরূপ সরল! টক 


৮৬ [এরপর দেশের কথ 


ব্রয়োবিংশ অধ্যায় 


যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিব ঘনগ্ঠামের নিকট গেল 


| মূল পুথিতে এই জায়গায় একটি পাতা নাই। এ পাতাটি না 
থাকিলেও ঘটনার ধারাবাহিকতা পরিষ্কার বুঝ যায়। বত্ুমাণিক্য রাজা 
ভাহার ভাই ঘনস্ঠাম বড়ঠাকুরের কোনও দুরভিসন্ধি আছে বলিয়। বিশ্বাস 
করিতে চাহিলেন না । রাজা তাহার ভগ্নীর কথাও শুনিলেন না, পরম হিতা- 
কাজী যুবরাজ ছুর্জয় সিংহ এবং কোতোয়াল মুছ্ছিব রাজছুর্লভ নারায়ণের 
পরামর্শ ও ঠেলিয়। ফেলিয়া দিলেন। রাজার আদেশ অনুসারে যুবরাজ ও 
কোতোয়।ল মুছিব ঘনশ্যাম বড়ঠাবুরের নিকট যাইতে বাধা হইলেন । 

মূল পুথির নির্ঘ্টে এ হারাইয়া যাওয়া পাতা সম্পর্কে এই কপ লিখিত 
আছে যে “যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিব ঘনশ্যামের নিকট গেল ” 
শ্রৃত্রিপুর চন্দ্র সেন, ৩লা জুন, ১৯৬৪ ইং ] 

55858 মিত্র সহ মহারাজ্কের নিকট অপরাধের ক্ষমা চাহিলেই ভাল 
হইবে বলিয়। মনে করি।” তারপর মুরাদ বেগ বলিল, “যুবরাজ এবং 
কোতোয়াল মুছ্িবের আদেশ আমার সর্বদাই পালনীয়। যাহাতে আমার 
প্রাণরক্ষা হয় আপনার। তাহাই করুন। আমার অধিক আর কি বলিবার 
আছে!” তখন যুবরাজ এবং কোতোয়াল মু'ছব বলিলেন « তুই মনের 
আবেগে অন্যায় কথা প্রকাশ করিয়াছিস। তোর এমন বিরুদ্ধ কথার জন্য 
আমর! রাজার নিকট কথা বলিতে সংশয় বোধ করিতেছি। তবুও তোর জন্ত 
আমর! বড়ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া রাজার নিকট ধলিব। 

তারপর মামুদ ছফি বলিলেন, “তাহারা ভালই বলিয়াছে।” তখন 


ত্রিপুর। দেশের কথা ৮৭ 


খন্যাম ঠাকুর বলিলেন, কাল সকলে একত্র হইয়া! রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিব,” তাহার! এই রূপে ছল করিয়া রাত্রি করাইল। 


চতুবিঃশ অধ্যায় 


ঘনশ্যামের ছাতে কোতোয়াল মুছিবি বন্দী 


তারপর 'ঘনশ্যাম ঠাকুর ঝৌোতোয়াপ মুছিবকে বলিলেন, “আজ তুমি 
আমার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করিয়া এখানে থাকিবা।” এই বলিয়া 
কোতোয়াল মুছিবের হাতে ধরিয়া ভিতরে নিয়া গিয়া তাহাকে »ংখলাবদ্ধ 
করিলেন । 

মামুদ কি ও যুবরাজ তাহাদের নিজ নিজ জায়গায় খসা রহিলেন। 
তখন যুবরাজ বিপজ্জনক অবস্থা দখিয়া ম।মুদ ছফিকে আত্ম সমপন করিয়। 
জিজ্ভাসা করিলেন এব মাম্‌দ ছফিও গোপন ইঙ্গিতে কিছু বলিলেন। সেই 
সময়ে ঘনশ্যাম ঠাকুর তন্তরাল হইতে বািয়া পাঠাইলেন “যুবরাজ আন 
আমাদের সঙ্গেই থাকুক।” তখন যুবরাজ নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়। 
মামুদ ছফির নিকট আত্ুসমর্পন করিয়া বলিলেন, “আমি তোমার নিকট 
আত্ুসমর্পন করিলাম । তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কর এবং আমার যুবরাজ্জের 
চাকরিও বহাল রাখ । আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা দিব।” তখন 
মামুদ ছফি বলিলেন, “আমি তোমাকে কৌশল করিয়া রক্ষা করিব, ইহ/তে 
তুমি একটুও সন্দেহ করিও না।” তখন যুবরাজ বিশেষ করিয়া মামুদ ছযি দে 
বলিলেন, “আজ আমাকে আমার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেও তাহা হইলে 
আমার মনের সন্দেহ দূর হইবে ।” মামুদ ছফি বলিলেন, “বেশ' দেখ আমি 


৮৮ ত্রিপুরা দেশের কথ। 


(কি করিতে পবি।”  তারপব মামুদ শি দনশ্যম ঠাঙুরকে বলিয়া 
পাঠাইলেন, “বুবণাজ এখানে থাকিলে ভাল হইবে না, যুবরাজ ঘরে যাক। 
তাহাদের ছুই জনকেই এখানে রাখিলে রাজার মনে সন্দেহ হইবে |” ইহাতে 
ঘ্বনশ্যাম ঠাকুর বলিয়। পাঠাইলেন, “মীর্ভা যদি ভাল মনে করেন তবে তাহাই 
করুন, তবে যুবরাজকে ঘোড়সওয়াবের সঙ্গে পাঠাইযা দেওয়া হউক। 
আগামীকাল পুনরায় এই ঘোড়সগয়রেরা যুবরাজকে এখানে নিয়া আসিবে।” 
তখন মামুদ ছফি দশজন ঘোড়সওয়ার সঙ্গে দিয়া য,বরাজকে তাহাব বাড়িতে 
পাঠাইয়া দিলেন । মামুদ ছফি ঘোড়সওযাবগণকে বপিয়া দিলেন, “আজ 
(তারা যুবরাজের বাড়ীতে থাকিস এবং কাল প্রাতঃকালে যুবর জকে সঙ্গ 
করিয়। এখানে লইয়া! আসি । তারপর সেই দ্োড়সগযাব্গণের সঙ্গে 
যুবরাজ নিজ বাড়িতে ফিবিলেন। ঘনশ্যাম রাজাকে খলিযা পাঠাইলেন 
«“কোতোয়ীল মুছিবকে আমাদেব এখানে রাখিষ+ডি, আজ আমরা তইজন 
এখানে আনন্দে কণ্টাইয়। কাল মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব” এবং এইবপ 
অপর একটি সংান ভহ্ী-ক |বে তোয়াল মুছিবের স্ত্রী ৪ পাঠাইযা দিলেন। 


গঞ্বিংশ অধ্যায় 
যুবরাজ গোপনে রাজাকে সমস্ত বিষয় জানাইল 


যবর।জ ঘনশ্যাম ঠাকুবের জাঁয়গ! হইতে নিজ ঘরে ফিরিলেন এবংসঙ্গে 
যে সব ঘে"ডসগয়ার আসিয়াছিল তাহাদের খাওয়ার জন্য সিধা ও আবশ্যকীয় 
জিনিসাণ্দ দিলেন। তারপরে ছদুবেশ ধরিয়া একটি চাকর সঙ্গে লইয়া: রাজার 
নিকট গেলেন। পরে রাজার নিকট খবর পাঠাইলে কাঙ্জ। তাহাকে জন্দর্েব 
তিতবে নেওয়াইলেন ৷ রাজা তাহার এই পোষাক দেখিয় জিজ্ঞাসা কা্ঘনেন 


ত্রিপুরা! শেদের কথা ৮৯ 


“তুমি এইরূপ বেশ ধরিয়া কেন আসিয়াছ ?” যুবরাজ বলিলেন, “মহারাজকে 
কি বলিব! আমার শেষসময় উপস্থিত হইয়াছে । কোতোয়াল মুছিব ও 
আমি বড়ঠাকুরের নিকট গিয়াছিলাম। ঘনশ্যাম ঠাকুর মুরাদ বেগকে 
মহারাজের নিকট উপস্থিত করার কথা লইয়া আলাপ করিতে করিতে ছণপ 
কণরয়! রাত্রি করিল । পরে কোতোয়াল মুছিবকে ভিতরে লইয়া গিয়। হাতকড়ি 
লাগাইল এবং আমাকে বন্দী করিল । তখন আমি মামুদ ছফিকে দশ হাজার 
টাকাঁদিব স্বীকার করিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি এঁটাকা দেওয়ার 
অঙ্গীকার কর' সব্বেও ঘোড়সওয়ার সঙ্গে দিয়া আমাকে আমার বাড়ীতে 
শাসিতে অনুমতি দিয়াছে । এ ঘোড়সওয়ারেরা আমাকে পাহারা দিয়া 
রাখিয়াছে । কাল প্রত্যুষে তাহারা আবার আমাকে ঘনশ্যামের নিকট লইয়া 
যাইবে । আমি ভদ্মুবেশ ধরিয়। পিছনের দরজ। দিয়া লুকাইয়া মহারাজকে 
সব কথ। বলিতে আসিয়াছি। আমি যে লুকাইয়া এখানে আসিয়াছি তাহা 
এঁ ছে।ডুসওয়ারেরা টের পায় নাই। আগামীকাল ঘনশ্যাম ঠাকুর মহারাজকে 
সরাইয়। দিয়া নিজে রাজা হইবে । সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে আমাকে ও 
কো-তায়াল মুছিবকে প্রাণে বধ করিবে । এখনও মহারাজ আদেশ দিলে 
উপায় করিতে পারি। আমাদের দেশের লোকজনের মহারাজের প্রতি 
অনুরাগ আছে । আমরা যদি হাদিরিবা ছা বাজাই তাহা শুনিয়া দেশের 
(লাকজন জাসিয়া আমাদের সঙ্গে একত্র হইবে । তারপর আমর! ছুর্গের 
ভিতরে সতর্কতার সহিত অবস্তান করিলে তাহারা আমাদের কিছুই করিতে 
পারিবে না এবং পরে কোতোয়াল মুহিবকেও উদ্ধার কর! যাইবে এবং 
নশ্যামকে ধরা সম্ভব হইবে। আমাদের কৃতকার্ধ/।তা সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও 
সন্দেহ নাই । এখন মহারাজের আদেশ পাইলেই হয় 1” 

তখন রত্ুমানিক্য রাজা! বলিলেন “তোমরা কিছুই বোঝনা, রজ্জুকে 
সর্প মনে কর। নশ্াম আমাকে জানাইয়াছে যে সে কোতোয়াল মছিবকে 
তাহার কাছে রাখিয়াছে এবং আঞ্জ সেখানে আনন্দে কাটাইয়া আগামীকাল 
তাহারা আমার লঙ্গে দেখা করিবে । এখন তোমরা কাটাকাটি করিতে চাও । 


৯০ ত্রিপুর। জেখ্রের ক 


ঘনস্াম আমার ভাই হয়। সে সমস্ত রকমে ফোগাপুরুব । বিনা দোষে 
তাহাকে বধ করিলে আমার কি সুখ হইবে! তহা ছাড়া ভ্রাতৃহত।ার 
পাপ হইবে এব; লোকসমাজেও আমার নিন্দা থাকিয়া যাইবে । পূর্বেও 
তোমরা এইবপ কুপরামর্শ দিয়! চম্পকরাইকে বধ করাইযাছ। চম্পকরাই 
মারা যাওয়ার পর হইতেই মোগলেরা দেশের বত অনিষ্ট করিতে উচ্ভত 
হইয়াছে । এইরূপ অযৌক্তিক কার্যে আমি সায় দিবনা ৷ তোমরা ও জামাকে 
এইরূপ অন্যায় কাজ করিতে বলিও না” তখন যুবরাজ বলিলেন, *“আপনি 
রামমাণিক্য রাজার পুত্র, তাহা ছাড়া আপনি সাতাশ বংসব রাজন্ও করিযা- 
ভেন তথাপি শব্রর কুচক্রাস্ত বুঝিতে পারিলেন না। আপনার ও আমাৰ 
জন্মের মতন ইহাই শেষ দেখ! হইল জানিবেন ৮” এই কথী বলিযা যুবরাজ 
অসম্ত্ট চিত্তে নিজ বাড়িতে ফিরিয়া আমিলেন। 


ঘড়বিংদ নধ্যায় 
থনগ্যাম রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই বলিয়। রওনা! হইল 


পরের দিন ঘনশ্যাম ঠাকুর চন্দ্রমণি ঠাকুরকে ডাকাইয়া আনিয়া 
বলিলেন, “তুমি আমার সহায় হ€* আমি রাজা! হইলে তোমাকে যুবরাজ 
করিব ।” তখন চঞু্রদণি ঠাকুর বলিলেন, “ভাল কথা, আপনি যে আদেশ 
করিষের আছি তাহাই "করিব ।” তারপর ঘনশ্তাম.জয়সিংহ নারাণ কার্কোনকে 
ডাকাইয্া আনিয়া কলিলেন, “তোমার কম্ঠাদিকে আমাকে দিবে আমি 
তাহাকে ছিবাছ করিয়া রারাপী করিব । তুমি আমার সহায় হও পি তখন 


ত্রিপুরা দেশের কথ! ৯১ 


জয়সিংহ নারাণ কাঠোন বলিলেন, “ঠাকুর সাহেব যাহা আদেশ করিবেন 
আমি কি তাহ] ন। করিয়া পারি !” তারপর ঘনশ্যাম মামুদ ছফিকে বলিলেন, 
“চন্দ্রমণি ঠাকুব এবং জয়সিংহ কর্কোন আমার সহায় হইয়াছে ৮%। ইহার 
কতক্ষণ পরে ঘোড়সওয়ারেরা যূবরাজকে ঘনশ্যামের নিকট লইয়া আসিল । 
তারপর ঘনম্াম ঠাকুর ব্রাহ্মণ এবং দৈবজ্কে ডাকাইয়া আমিলেন। 
তাহারা মঙ্গলঘট স্থাপন করিযা ঘনশ্যামকে যাত্রা করাইল। ঘনশ্যাম ঠাধুর 
বাজার সঙ্গে দেখ। করিবার জন্য রওন। হইলেন। তাহার সঙ্গে দেশের লোব- 
জনের! আসিল । বিদেশ হইতে নবনিযুক্ত ঘোড়সওয়ার অনুমান তুইশত- 
জন এবং হিন্দস্থানী তীরন্দাজ অন্নমান সাত হাজার ও এইসঙ্গে আসিল । 
ঘনশ্যাম রওনা তওয়ার সময় অন্রমান ঝুঁড়িজন ঘোডসওয়ার মামুদ ছফির 
সঙ্গে দিয়া যুবরাজ ও কোোতোয়াল মুদ্ছিবকে পাহারার অধীনে আটকআবস্থায় 
বাসায় রাখিয়া আসিলেন। খনশ্যাম রাজা! হইবার জন্য রওন] হইয়া আসি- 
বার সময়ে কোমবের ছুই ধারে ছুইটি তরোয়াল ও জামিয়ার; পিঠে একটি ঢাল, 
তীর, ধন্তক, ছোকর এবং হাতে একটি বঁড়শি লইয়াছিলেন। একটি তুকাঁ 
ঘোড়াতে চড়িয়া লোকলক্ষর সঙ্গে লইয়া গেমতী নদী অতিক্রম করিয়া 
এপাড়ে আসিলেন। ঘনশ্টাম সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে শুনিয়া রাজ! 
অন্দর হইতে বাহির হইযা আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন। এদিকে 'ঘনশ্যাম 
ঠাকুর সোনারছুয়ারী ঘরের নিকট অসিলেন। সেই সময়ে ঘনশ্যামের 
লোক তাহার নিশান লইয়া! গিযা সিংহাসন ঘরের সম্মুখে গাড়িল । তখন 
রাজার সেবক ছুরলভ নারাণ বলিল, “দেখ, বডঠাকুরের নিশান আনিয়া 
মহারাজার সিংহাসনঘরের সম্মুখে গাড়িয়াছে! পুবেব কখনও এরূপ 
নিয়ম ছিল না ।” তখন রাজা বলিলেন_-“ইহাত বড়ই অন্ঠায় কথা হইল । 
এখন কি করা যাইবে? যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব ইহাদের সহিত 
আছে কি?” তখন ছুলভি নারাণ বলিল, “তাঁহাদের ছুইজনকে দেখি 
নাই।” এমন সময় ঘনশ্যামের প্রেরিত এবং বাঙ্গাল দেশ হইতে নবনিযুক্ত 
পীতার্থর হাজারি অনুমান কুড়ি জন হিন্দুস্থানী সঙ্গে লইয়া সিহহাসনঘতর 


৯২ ত্রিপুরা দেশের কথ 


উঠিয়া রাজাকে বলিল, প"তুমি সিংহাসন হইতে নামিযা আস। ঘনশ্যাম 
ঠাকুর রাজা হইয়াছে ।” তখন রাজা বলিলেন, “ঘনশ্যাম আমার ভাই হয়, 
সে কেন এবপ অধন্মের কাজ করিবে? তোমরা কেন একপ অন্যায় কথা 
বলিতেছ ?” তখন পীতাম্বর হাজারি রাজার হাত ধরিয়া তাহাকে সিংহাসন 
হইতে নামাইয়া আনিল। সেই সময়ে রাজা বলিলেন__ “আমি রাজা, 
আমার পা! মাটি স্পর্শ করিলে দেশ উচ্ছন্ন যাইসে 1” 'তাবপর তাহারা 'ঘন- 
শ্যামের ব্যবহারের একখানা পালকি আনিয়া উহ'তে রাজাকে উঠাইয়া ঘন- 
শ্টামের বাড়ীতে লইয়া গেল । রাজাকে লইযা গিষাছে শুনিয়া! রত্বমাণিক্যের 
পত্তীগণ অন্তঃপুরে থাকিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজার সেবকেরা ও 
রাজার সঙ্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিল । 


গপ্তবিংশ অধ্যায় 


ত্রিপুরার সিংহাসনে ঘনশ্ঠাম বা মহেন্দ্র মাণিক্য রাজ। 


তারপর ঘনশ্যাম আসিয়। সিংহাসনে বসিয়া রাজ হইলেন। এইবপে 
১৬৩৪ শকাবদ-বৈশাধ মাস-২৯ তারিখ-সোমবার-ত্রয়োদশী তিথিতে একদগু 
ধেল! থাকিতে ঘনস্টাম রাজা হইলেন। চোন্তাই দৈবজ্ঞকে আনাইয়া 
ঘমন্তাম মহেন্দ্র মাণিক্য নাম লইলেন। ্রাহ্মাণেরা দূর্ব। ছিটাইয়৷ মঙ্গল- 
বাক্য উচ্চারণ করিলেন। তিনবার তোপ দাগান 'হইল্ল এবং অন্যান্য অনেক 
রফমের বাস্ধা বাজান হইল । তারপর রত্ব মাণিক্য রাজার স্ত্রী ও পরিবারের 
অগ্ান্ত লোকদিগকে রত্বমাণিক্যের নিকট লইয়। যাওয়। হইল এবং ঘনস্ঠামের 
পরিক্ারব্র্গরে রাজবাড়ীতে আন্। হইল । মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা রতৃম্মণিক্যের 
খাশুয়ার ও শোয়ার এবং প্রত্যেক দিনের প্রয়োজনীয় মায়োজনগপত্ত পরের 


ব্রিপুর। দেশের কথা ৯৩ 


মতই দিলেন। বত্বমাণিক্যেব পরিবাবেৰ স্্রীলোকদেব জন্য ও পূর্বের মতনই 
খাওযাথাকার যোগান দেওয'ইলেন। হহেন্দ্র মা'ণিকা বাজা নগবে পাহাবা বসা- 
ইয়া সাবধানে থাকিতে লাগিলেন । বোতোয'ল নগরে ঢোল দ্যা সকলকে 
জানাইযা বলিলেন যে বতুমাণিক্য বজাকে জব।ইযা| দিযা মহেন্দ্র মাদিব্য 
কাজা হইয'হেন এবং এহ্হযে দেশেব লোবজন যেন মনে কোন সন্দেহ না 
বাখে। 


পব দিন চন্দ্র মাণিক্য বাজ! মামুদ ছফিকে ডাক'ইযা আনিয। 
বপিণেন, "চন্দ্রনণি ঠাকুবকে যুববাজ নিযৃক্ত, ববা হউক এবং কোতোযাল 
মুছিব ও খুপবাজকে বধ কব! যাক।” ইহাতে দামুদ ভফি বপিলেন, “যুব- 
খাজবে মালে মীব্মুবাদ বাগ ববিবেন। তাহাছাডা যুববাজ তোমাব বড়- 
ভাই হয। তাহ কে বধ কঁবিণে লোকেন নিবটে তোমাব ছুর্ণাম থাকি! 
ফ|ইবে । যুধবাজ আসশে ভাল মানুষ । সে পূর্বে যেমন বত্মমাণিক্যকে 
আবাধনা কাঁধ৩ তোমাকে ও সেইবপ কবিবে। তাহাকে পৃর্বেব ম্তায যুখ- 
বাজে চাবহিতে থাকিতে দেও । যুববাজেব জন্য কোন ও সন্দেহ কখিও 
ন।। আব কৌভোযাল মুছিবকে প্রাণে বধ কবিলে কি লাভ হইবে ? তাহার 
নিকট তোমাব ভগ্মী ও বিবাহ দিযাছ্ছ। তাহাকে চাকবি হইতে বরখাস্ত 
কবিপেইত ভাপ হয বলিষা মনে কবি; তথাপি তোমার মনে যাহা ভাল 
বিবেচন| হয তাহাই কব 1” তখন মছেন্দ্র মাণিক্য বাজা বলিলেন, “কোতো- 
যাল মুছিবেব কাবণে অতীতে অনেক অশান্তি ভোগ করিযাছি. তাহাকে বধ 
কবা হইবে আব তোমার কথাব উপর নির্ভর করিষ যুবরাজকে তাহার চাকরিতে 
থাকিতে দেওয়া হইবে।”” মামুদ ছফি বলিলেন, “তোমার যাহ ভাল বিবেচন। 
হয় তাহাই কর!” মহেন্দ্র মাণিক্য বলিলেন, “তুমি গিয়া যুবরাজকে দশজন 
ঘোড়সওয়ার দিয়! পাহার! দিয়া তাহার বাড়িতে এবং কোতোয়াল মুছিবকে 
শিকলপরা অবস্থায় আমার এখানে পাঠাইয়! দিবা 1” তারপর মামুদ ছফি 
নিজের বাসায় আসিয়। “কাতোয়াল মুছিবকে শিকলসপরা অবস্থায় মহেন্দ্র 
মািক্যের নিকট এবং যুবরাজকে দশটি ঘোডডুদওয়ার পাহারা দিয় ও তাহাকে 


৯৪ ত্রিপুরা দেশের কথা 


অনেক ভরসা দিয়া তাহার বাউততে পাঠাইয়া দিলেন। পরে রত্বমাণিক্য 
রাজাকে মহেন্দ্র মানিক্য পুবের্ব যে বাড়ীতে থাকিতেন সেই বাড়ীর ভিতবে 
নিয়া গিয়া পাহার। দিয়া রাখ। হইল । সেখানে রত্ুমাণিক্য রাজা! একবেকা 
নিরামিষ খাইয়া ইঠদেবতাব আরাধনা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। 
এদিকে পীতাম্বর হাজারি যে হাত দিয়া রাজাব হাতে ধরিয়া রাজাকে গইয। 
গিয়াছিল রাত্রিতে তাহার সেই হাত ফুপিয়া জ্বর হইয়া তিন দিনের মাথাণ 
মারা! গেল । মহেন্দ্র মাণিক্য রাজ] হইয়। চারিদিন গত হইলে নিজ নাখে 
মোহর গড়াইলেন এবং সেইদিন কে।তোয়াল মুদ্ছিবকে কাটিলেন। 
কোতোয়াল মুছিবের স্ত্রী অঞগাৎ রন্থুমাণিকা রাজার ভগ্নী তাহার 
স্বামীকে কাটিয়াছে শুনিয়া সহমরণ কামন। করিয়া মহেন্্র মাণিকোর নিকট 
উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “মামি সহমরণে যাইতে চাই, মহারাজের আদেশ 
প্রার্থী ”। মহেন্দ্র মাণিকা বলিলেন, “তুমি রত্বমাণিকা রাজার ভগ্নী এবং 
আমারও ভগ্রী হগ। তুমি সহমরণে যাইবে কেন ?” তখন বাজার ভগ্ী 
বলিলেন, “স্বামীর অভাবে আমার আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? 
আমাকে আর বাধা দিও না।” তারপর রাজা মহেন্দ্র মাণিকা একশত টাকার" 
রূপার আধুলিঃ সিকি, দোআনি, আনি ও আধআনি এবং কাপড় একজোড়। 
দিয়! বিদায় দিয়া বলিলেন, “ভাল কথ।, তোমার সহমরণে যাওয়ার ইচ্ছা! 
হইয়া থাঁকিলে যাও ”। তখন রাজার ভগ্মী বলিলেন, “যদি মহারাজ অন্তু- 
মতি দেন তবে ইহজন্মের মত রত্বমাণিক্য দাদাকে একবার দেখিয়া যাইতে 
চাই।” মহেন্দ্র মাণিক্য বলিলেন, “বেশ, তাহাকে দেখিয়া যাও ।” 
তারপর রাজার ভগ্নী রত্বমাণিক্যের নিকট গিয়া তাহার পায়ে পড়িয়া কাদিয়া 
বলিলেন “গৌসাই মহারাজ, আমার স্বামীকে মহেন্দ্র মাণিকা কাটিয়াছে। 
আমি সহমরণে ধাওয়ার জন্ত আপনার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।” 
তখন রত্ুমাণিক্য বলিলেন, * তুমি রামমাণিক্য রাজার কন্যা এবং আমারও 
ভগ্মী, তোমার এরপ ধর্মবুর্যে মতি হইয়াছে দেখিয়া আমি আনন্দিত 
হইলাম। তুমি যদি তোমার স্বীমীর সঙ্ষে সহযূত৷ হুইতে পার তবে 


ত্রিপুর। দেশের কৃথ। ৯৫ 


তোমার স্বানীব কুল এবং পিভাব সুল উভয়ই উদ্ধার হইবে। এই কথা 
সতা জানিযা সকলের মাযাুমাহ পরিভাগ করিয়া ধন্মচিস্তায় নিমগ্ন হইয়া 
সহম্বতা হও । তোমার পশ্চাতে আমাকেও মহামায়া পাগাইতেছেন 1” 
এই কথ। বলিযা বত্বনাণিকা ভগ্নীকে বিদায় দ্িলেন। রূত্বমাণিক্যের ভগ্মী 
তাহার স্বানীব মৃতদেহ নচাষ করিযা এবং নিজেও ভাহাতে উঠিয়া 
গোমতী নদীর প'ডে গেলেন। মহেন্দ্র মাণিকা চিতা প্রস্থৃত করাইয়া! দিলেন 
এবং ব্রাহ্মণও পাঠাইযা দিলেন। রত্রমাণিক্যের ভগ্রী সান করিয়া উঠিয়া 
রাজার দেওয়া আধুপি, সিকি, দোমানি, একআনি ও আধআনি উপস্থিত 
লোকদের মধো বিতরণ করিলেন । তাহার গায়ে যে সমস্ত অলঙ্কার ছিল 
তাহাও বিতরণ করিলেন। তারপব ব্রাঙ্গণেরা নিন মতে দাহ করাইল। 
এ বাজা কেতোয়াল মুগিবের সমস্ত জিনিসপত্র হিনাব করিয়া নিজে 
লাহলেন। 


ষ্টাবিংশ অধ্যায় 
রাজার ঘরে আগুন লাগিল 


সেই দিন মহেন্দ্র মাণিকা রাজা আমাদিগকে দরবারে সম্বর্ধনা করিবার 
জগ ছুইটি ঘোড! পাঠাইয়া আগাদিগকে নেওয়াইলেন। দোপ মণ্ডপে আমা- 
দের বসিবার জায়গা দেওয়া হইল । সেই দিন নূতন নিধুক্ত ও বাংল দেশ 
হইতে আগত এবং দেশের লোক মিলাইয়া প্রায় আঠার হাজার লোক জন। 
হইয়াছিল । তারপর রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন। এমন সময়ে 
হঠাৎ সোনারছুয়ারী ঘরের মাথায় আগুন লাগিল। রাজা এ আগুন 
নিবাইবার বন্য লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা সেই আগুন নিবাইতে 
পারিল না। 


৯৬ ত্রিপুরা দেশের কথা 


তারপর রান্দ! সিংহাসন হইতে উঠিয়া হাসিয়া বিষণ মন্দিরের সম্ম.খে 
চৌচাল ঘরে বসিলেন। সেইদিন চহেন্দ্র মাণিক্য রাজার পরনে ছিল 
সোনাল] কাজকরা গুজরাটী তসরের জামা, সোনালী কাজ করা জিরা, 
রূপালী গোহপেছ, সোনালী পট্রক। এবং বিংখাবের তৈরী ইজার। সাদা 
শাল একখানা তাহার কাধের উপর রাখা ছিপ । পাগড়ি উপরে সোনার 
তরোল। ভ্তইটি এবং হীরাখচিত কলগা দুইটি গু'জিযা দেওয়া! হইয়াছিল 
এবং মুক্তীর মালা ছুইর্পেচ পাগড়ির উপবে পরিয়াছিলেন। কানে মুক্ত, 
গলায় হীরা ও অন্য পাথরখচিত কণ্ঠারণ এবং ডরগগুগার সহিত মুক্তার 
মাল। দুইপ্পেচ গল হইতে নাভি পব/স্ত ঝুল ছিয়। পরিয়'হিপেন। বাভতে 
পথরখচিত বাজুবন্ধঃ কোমরে সোনার হ,তলযুক্ত খপ্তর একটি এবং পিঠে 
সোনারচোখ বসান ঢাল একটি পলইযাছিপেন। সোনার হাতপয ্ত 
তরোয়াল একটি খাপ হইতে খুলিয়া লইযা সাবধানে হাতে করিয়া বসিয়া- 
ছিলেন । 

সেই আগ্তন গিয়া রাজা যে ঘরে থ'কিতেন সেই ছবে লাগিল । 
রাজার ঘরে আগুন লাগিবার কথা শুনিযা মামুদ ছফি একটি তুক্টীঘোড়াধ 
চড়িয়া তিনজন অশ্বারোহী সঙ্গে করিয়া ভড়াতাড়ি সেই আগুনের কিন র 
দিয়া আপিয়া রতুমাণিক্য যে থরে ছিলেন সেই ঘরে আফিলেন এবং রত্ব- 
মাণিকাকে বপিলেন, “মহারাজা, তুনি ঘরের ভিতরে বসিয়া আছ কেন ? 
রাজার ঘরে আগুন লাগিয়াছে ; সেই আগুনে তুমি যে ঘরে আছ তাহা 
পুড়িবে। তুমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আস। তোমার জন্াই 
আমরা এখানে আসিয়াছি।” রত্বমাণিক্য বলিলেন, "“মীষ্ভা, আমরা সেই ঘর 
ছাঁড়িয়া আসিয়াছি বলিয়াই তাহাতে আগুন লাগ্ঠিয়াছে। আমরা যে ঘরে 
আছি তাহাতে আগুন আসিতে পারে না, ইচাতে তুমি একটুও সন্দেহ করিও 
নী।” তখন মামুদ ছফি বলিলেন, “আগুনের বিপ্বাস কি আছে? তুমি 
তাড়াতাড়ি বাহির হইয়। আস ”। তখন একটি প।লকিতে তুলিয়। রত্ব- 
মাণিধাকে বউ-গাছের তলে লইয়া যাওয়া হইল। তখন মামদ ছফি 


ত্রিপুরা শে.দর কথ ৯৭ 


রল্ম'ণিকানসে বলিলেন, “তামার পরিবারবগের লোকদের এখানে নিয়া 
আসা হউক ”। রত্ুমাণিকা বলিলেন, “তাহাদিগকে আনাইবার প্রয়োজন 
নাই। তাহার। যে ঘরে আচ্চে তাহাতে আগুন পাগিবে না তুমি আমার এই 
কথার সতাতাব প্রমাণ পাইবা”।  রত্বমাণিকা মামদ ছফিকে আরও 
বপিলেন, “ঘতনিন আমাব রাজা ভোগ ছিল তাহ! করিয়াছি । আমি আর 
»'জা] হইতে চাঠি না। আমাকে ুইজন রান্মণ দিলেই হয। আমি ভাগ- 
“ত, তন্ব আর পুবাণ শুনিঘা ঈশ্ববের আরাধনায় দিন কাটাইব। আনি 
পনলোকে মঙ্গল চ'ই। শীঞ্জা, তুমি ধন্মের দিকে তাবাইযা আমার জন্য 
এইটুকু ববিয়। দেও 1৮ তখন মামুদ কি বলিলেন, “ভাল কথা, আমি 
রাজকে এই কথা বলিব | মহারাজ, এবিষযে তুমি আমার উপরে নির 
করিতে পার |” 

সেই আগুনে রাজার সকল ঘর পুড়িল। রাজভাপগ্তারে যাহা ফিছু 
'জনিসপত্র ছিপ সেগুণিও পুড়িয়া গেপ। সেই সময়ে প্রচণ্ড বাতাস 
বহিততপ | জিনিসপত্র কিছুই রক্ষ। করিতে পারা গেল না। তখন 
আনাদগক্ে মাম।দের ব।সাষ পাঠাইয়া দে€্া হইল । সেদিন আমাদিগকে 
দরবারে উঠ ন হইপ ন।। যে ঘরে রাত্রমাণিক্যকে রাখা হইয়াছিল সেই ঘরটি 
পুড়িল ন। পরে মানুদ ফি রত্বমাণিক্যকে তাহার ঘরে রাখিয়া নিজের 
বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। সেই রাত্রিতে মচেন্দ্র মাণিক্য তাম্ব.কানাতের 
ঘর বানাইয়। তাহাতে বাস করিলেন। রাজ্ঞার সমস্ত জিনিসপত্র পুডিয়! 
গিয়াছে শুনিয়া যবরাজ খাওয়ার এবং শুইবার যানতীয় জিনিসপত্র রাজাকে 
পাঠাইয়া দিলেন । রাজ অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক ও পরিবারের অন্যান্য বাক্তি- 
গণের জন্যও প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস যুবরাজ পাঠাইলেন। চন্দ্রনণি ঠাকুরও, 
রাজার প্রয়েজনীয় জিনিসপত্র পাঠাইয়া দিলেন। মহেন্দ্র মাণিক্য সমস্ত 
জিনিসপত্র পুড়িয়। গিয়'ছে দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট পাইলেন। 


৯৮ ত্রিপুরা দেশের কথ। 


উনবিংশ অধ্যায় 


গঙ্গানারাণী ধাই রত্বমাণিক্যকে বধ করিবার 
জন্য ঘনশ্যামকে পরামর্শ দিল 


চন্্রমনি ঠাকুরের ধাই গঙ্গ নারাণী নামে এক ক্সী ছিল । বডঠাকুব 
তাহাকে সঙ্গে রাখিয়া এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন | খড- 
ঠাকুর রাজ। হইলে পর গঙ্গানাবাণীকে সঙ্গে করিযা বাজবাীতে আনিযা- 
ভিলেন। এই ঘটনার,দিন রাতিতে গঙ্গানারাণী মহেন্দ্র মাণিক্য রাজাকে 
বলিল, “মহারাজ, তোমার মনে অনেক কষ্ট হইলেও হইতে পারে । দিনের 
দুই প্রহর বেলায় সোনারদ্যারী উচু ঘরের ম'থাস আগুন লাগিয়া তোমার 
সম্মখে তোমার পূর্ধবপুকষ রাজাদের সঞ্চিত সমস্ত জিনিসপত্র নষ্ট হইয়া 
গেল । মনে হয় এই আগুন অস্তুত এবং মানুষের স্ষ্ট নয়। তাহাছাড়া 
রত্বমাণিক্য রাজাচুত হওয়ায় দেশেব লোকজন বড়ই ক্ষুধ হইয়াছে বলিয়া 
শুনিতেছি। রতুমাণিকা বাচিয়া থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। এই 


কুথা জানিয়া রত্ুমাণিক্কে আর বাচিতে দেওয়া উচিত হয় না।” তখন 
মহেন্দ্র মাণিক্য বলিলেন, “ভাল কথা বলিয়াছ, মাম্দ্ ছফি একথা শুনিলে 
নাজানি কি বলে ?” গঙ্গানারাণীধাই বলিল, “এখন তুমি রাজা হইয়াছ। 
বুদ্ধি স্থির করিয়৷ তোমাকে কাজ করিতে হইবে । কেহ তোমার অমঙ্গলজনক 
কোন কথা বলিলে তাহা তুমি রক্ষা করিবে কেন? এখন তুমি চদ্রমণি 
ঠাকুরকে আনাইয়া বড়ঠাকুরের-পদ দেও» মামুদ ছফির কথামত যুবরাজের 


ত্রিপুরা দেশের কথা ৯৯ 


প্রতি বাগ বিসঈন দিয়া তাহাকে মিষ্ট কথা বশিয়া আপনার করিয়া লপ্ড, 
পাত্র, মিত্র, মন্ত্রী ও অন্যান্য সকলকে তোমার বশীভূত কর এবং এই পবামর্শ 
মরাদ বেগকে ঠাহণ করাও ।” তখন মহেক্স মাণিকা বলিলেন, “তুমি ভাল 
কথাই বলিয়াছ।” 


বিংশ অধ্যায় 


রহ মাণিক্য রাজ। বদ 


পরের দিন মহেন্দ্র মাণিক্য মুরাদ বেগকে আনাইয়া উক্তবপে পরামর্শ 
করিলেন । মুরাদ বেগ বলিল “মহারাজ ভাল বুদ্ধিই স্থির করিয়াছেন ২ 
মামুদ ছফিকে ও এই কথ। জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইবে ।” রাজ। বলিলেন, 
“আমর সকল কাজ তোর সাহায্যে সম্পন্ন হইয়াছে; তোর চেয়ে অধিক 
স্লেহের লোক আমার আর নাই। তুই নিজে গিয়া মামুদ ছফির 
কাছে আমার এই কথা বল।” এই কথা বলিয়া মুরাদ বেগকে বিদায় 
দিলেন। ইহার পরে মুরাদ্‌ বেগ মামুদ ছফির নিকট গিয়া এই সমস্ত কথা 
বলিল। মামুদ ছফি এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “আমি আমার পূর্বের 
অঙ্গীকার অনুযায়ী তাহাকে রাজ করিয়াছি। এখন রত্ুমাণিকাকে হত্যা 
করার জন্য মহেন্দ্র মাণিক্য আমাকে যে জিজ্ঞাসা করিতেছে তাহাতে আমি 
পরামর্শ দিতে পারিবনা । আমার কাছে রত্বমাণিক্য বলিয়াছে যে সে মার 
রাজা হইতে চাহে নাঁ। ছুইজন ব্রাক্ষণ পাইলে তাহাদের কাছে ভাগবত-- 
পুরাণ শুনিয়া দিন কাটাইতে চাহে । এখন রত্বমাণিক্াকে বধ করিলে রাজ- 


১০০ ত্রিপুরা দেশের কথ। 


বধের প'প হইবে । লোক সনাজেও ছুর্ণান থাক্যা যাইবে । আনি কিনপে 
তাহাকে বদ করেতে ললিন? অন্য পিবয়ে ঘাহ। জিভ্ঞাসা করিয়!ছে সেগুপি 
করিলে ভালই হয 1” এইকথা নলিঘা ন'মুদ 5 মুখণ্দ বেগকে পাইয়া! 
দিলেন। মুরাদ বেগ, আপিয়া মহেন্দ্র ম'ণিককে এই সকল কথা জান ইল । 
মহেন্দ্র মাণিকা মামুদ ভফির নত শুনিয়া মুর।দ বেগকে বলিলেন “এখন কি 
করা যায় £ রত্ুনাণিকাকে বধ করিতে মামুদ ফি নিবেধ কপিতেছে, অথচ 
ন! কবিলেও অনঙ্গলের আশঙ্কা আছে । পুর্ব গে'পিন্দ ম'ণিকাকে সনহইযা। 
দিয়! ছব্রমাণিক্য রাজ। হইয়াছিলেন । "তপন গে পিন্দ দাশিকা পলাতপ অআপ- 
স্থায় ছিলেন। পরে আবার গোবিন্দ মাণিবাা এন নিপ।কে বধ কবিষা কাজ। 
হইয়াডিলেন; এখন রকুনাণিক্য বাচিয়া থকিলে আখ'বগ সেইবপ হগুযাব 
সম্ভীননা রহিয়াছে |” তখন মুরাদ বেগ. বপিল, “নহাধাজ ভালই চিন্তা 
করিয়াছেন । রদ নাণিকোর উপরে দেশের সমস্ত লোকজনেব বডই তন্ুবাগ 
আছে । মামুদ ছফি ঢাকায় চলিয়া গেশে দেশের লোকজন বম গিকাকে 
বাজ্জা করিবে এবং আপনাকে বধ করিবে । এই কথা নিশ্চয় জনা অবন্ত'য 
রত্বমাণিকাকে বধ করাই ভাল 1” মহেন্দ্র মনিপম বদনাণিকাকে নব কবাই 
স্থিৰ করিলেন। মুরাদ্‌ বেগ, নিজ বাসায় ফিপিযা আনিল। 

পরেব দিন রাজা যুবরাজকে আনাইলেন । দেশেব বড় বড় এবং ভ'প 
লোকের] সকলে দরবারে আসিলেন। রাজ] অনব হইতে বাহিরে অ'সিযা 
নিষুমণ্ডুপের সম্মুখের চৌচালা ঘরে বিহ্ানা কবিয়া বসিলেন। তখন 
যুবরাজ অ'সিষা রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা যুবরাজকে বলিলেন, "ভুনি 
রক্বমাণিকোব বড়ভাই এবং আমারও বড়ভাই 5 । পূর্ব যেকপ রত্বমা কোর 
মঙ্গলকামন! করিয়া! যুবরাজের কজ করিতেঠ্ল। এগন আমার মঙ্গলকামন! 
করিয়া সেইকাজ করিতে থাক ।” যুবরাজ বলিলেন, “আনি মহারাজের আদেশের 
চাকর, মহাবাজ যাহ! আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব 1” অন্তান্য বড় 
লোকদিগকে রাজা বলিলেন, “%শ্বর যার জন্য যে ভোগের ব্যবস্থা করেন সে 
তাহাই পায়। পুর্ধধে তোমরা থে ভাবে ছিল৷ এখন আমার মঙ্গলকামন। 


ত্রিপুর। দেশের কথা ১১ 


স্বিযা «ই ৬বে থকিবা ” তখন ভাহাবা বদিনেন, এভ লই হইযাছে, 
মঞবাজ যে অচেশ করিবেন অ*কা তহ।ই পণন কহিব।”? বা'জা তখন 
চ৫*শি ৩ তুপ্বে পড়ঠাবুব্বে পদ দিছেন এব হণ জেব সঙ্গেব পাহাকা 
উঠাইযা ছিলেন | তাবপব বাজা। ৮৬াত।গ এ পেন এবং ভন্যান্তেধাও নিজ 
শজ বাডতে ধিএসা গল | বজীা ভন্দবে গিষ। মামুদ ছধিকে বলিয। 
প্‌ ইলেন * এ বাবে পপ না কালে লা হইবে না। এ বিষয়ে 
51 (* মুদ কফি যেন খু না বলে ।” এই থা হুনিষ। মামুদ ছফি 
বলিলেন এব বাহ! বশিখ ৭ ৩হা আশি পুবেবই বলিম হি।  ধন্মাধমের 
হ ৭৩১ ৭. আহাবে জন্তু সা বশিষা লাভ বগা" সেই দন বাতি 
শন ন এ প্রহর থাবিতে *ঠেন্দ নাণপা বহন ণিকাকে মাধিবাব জন্য 

পেগ দেশ হাত সহন নিজ ক জগুত তি সিহ হাজাবিকে চাবিজন 
ঠশ্রিগ্ ন সঙ্গে দিনা গণ ইতেন এব, বলািপিশ। ই গিতা পহমাণিক্যকে 
পপ কর | 5 পা? কড়লব্ন। প্যি। তে ক আমি সসন্পানে সঙ্গে কবিষা 
[চলপ।গু এ ". ৩ ন বখিতিহ বলিল, ঠঙাশি মহাবঝাজেব মন 
৩ ই ছি, 5 বভা য আপেশা বতনেন আশি হই ববিব 1৮ কীগিসিহ 
চট ব্ভিন হিন্দ ন সঙ্গে পইহ। ব৫না।থ। গে জগ যহঠিলেন সেখানে গেল । 
"সই সনযে কন শিখ, [ব। ঘএ হঠে ছিলেন । যেসব লোক বত্বমাণিক্যকে 


পন ৭] পিতেছিল ৭ সিহ তাত দিগল্ে দিয়া ব্ুমাণিক্কে খবব 
দেওঘ।ইল । সেই প্রত্বাণ। গিম। ব্ভু5 ণিকাকে জ গাইযা বলিল, “মহাবাজ 


47 


উঠ, ব'জ ব শিক, হইতে লোক অসিযান্ছে |৮ বন্নাণিক্য ঘুম হইতে 
জাগিযা তাহ।ব প 'গণকে বপিশেন, ঠ্তোমবা কি দেখিতেহ, এখন আম'ব 
মৃত্যুবাপ উপপ্তিত হইযহে 1” তন বন্ধন ণিক্যেব পান্জীগণ ফৌঁপাইযা 
কাদিতে লাগিলেন । তখন ব্ব্রমাণিক্য তাহ'র পন্দীগণকে বলিলেন, 
“তোমবা কেন ব্যাকুল 5৪? এখন প্রস্তুত হইযা পণ্লোকেব উপায চিন্ত। 
কবা উচিত।; 

কীন্তি সিশ্য হাজাবি বন্ুমাণিক্যেব নিকটে গিযা বলিল, “মহারাজ, 


১০১ ত্রিপুরা দেশের কথা 


তুমি প্রস্তুত হও | তোমাকে বধ করিবাৰ ভঙ্গ ল'জা আমাদিগকে পাঠাইয়া 
দিয়াছেন” তখন রহ্মাণিকা বলিলেন “আমকে সরাইয়া দিয়া ভাই 
ঘনশ্যাম রাজা হইল ; এখন আমকে এক সের চিল দিলে তাহা খাইয়| 
ধর্মচর্চা করিয়া ইঞ্টদেবতার সেন। করিযা দিনপাত কর্তে পাক্ি। বিনা 
অপরাধে আমাকে মারিযা রাজবপেব পাপ করিলে তাহার কি লাশ ৮ হইবে? 
তাহাছাড়া তুই একজন বাজপুত । তুই হিন্দ্রধন্ম সম্পর্ে জানিস। তোবা 
যদি অন্যায় ভাবে আমাকে বধ করিস তবে ধন্ম তোদেন নষ্ট করিবেন)? 
এই কথায় কী সি হের মনে ধর্মভয় জাগকণ হইল । সে রত্বমাণিকাকে 
না মারিয়। ফিবিয। গিঘা মচেন্দ্র মাণিকানে বলিল, “মহ্াবাজ, ভামি কত্রমাণি 
কাকে বধ করিতে পারিব না। যদি আমাকে চাববিতে রাখিতে ভাপ মাশ 
করেন তবে রাখুন নতুবা বিদায দিন, তবু আমি রাদ্রনাণিব।কে বধ করিতে 
পারিব না।” 

তখন মহেণ্্ মাণিকা কীন্ট্রে সি হ'জ'বিকে তাহার বাসয পন ইয। 
দিলেন এবং বিশ্বাসী ও অন্ুনকদিন পূর্বব হইতে সঙ্গে সঙ্গে ছিল একপ চ'বি- 
জন লোক রত্বমাণিক্যকে মারিবার জন্য পাঠাইযা দিলেন। সেই লোকেকা 
গিয়। রতুমাণিকাকে বলিল, “মহারাজ তোমাকে বধ করিবার জন্য রাজা 
আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমি প্রস্তুত হও!” তখন রতুমাণিক্য বলিলেন, 
“কীত্তি সিংহ এই কাজ অন্যায মনে করিযা আমাকে বধ না করিয়া চলিয়। 
গিয়াছে । তবু তোমরা যখন আমাকে বধ করিতে আসিয়া, বেশ, আমি 
প্রস্তুত হই।” এই কথা বলিয়া রত্ুমাণিকা স্নান করিয়া কাপড় পরিলেন 
এবং নিজের পড়ীগণকে বলিলেন, “তোমরা আস্থির হইও না। পরলোকের 
উপায় চিস্তা করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাক।” তারপরু সেই চারিজন লোক 
বতুমাণিকাকে ধরিয়া চাপিয়া ্ারিয়া ফেলিল। 


(রর রহারাহারা। টিস্তারাররপঃ ও প্র 


ত্রিপুরা দেশের কথ! ১০৩) 


একর্রিশ অধ্যায় 
রত্বমীণিক্যের মৃতদেহ সৎকার 


রুহমানিকে।ব পন্ধীগণ ভাত মৃহদেহ সম্মুখে শখিযা ঈশ্বরের নাম-গান 
করিতে লাগিলেন । রত্বমানিকণকে বধ কব্যা সেই চারিজন লোক গিয়া 
এই খবব নহেম্দ্র মাণিকাকে জন ইল । বারি প্রভাত হইপে রাজা যুবরাজ, 
চদ্দ্রমাণ নডঠাকুর ও অন্যান্য বড ণড পোকদিগকে ড'কাইযা আনাইলেন এবং 
ব্রাহ্মণ ও আনাইলেন | রাজ| ত'তাদের সবল কে বলিলেন, "রত্বমাণিকোর 
মৃত্া হইযাছে এখন তাহাকে দাহ কবিবার বাবস্থ। বণ |? তা্পর গোমতী 
নদীতীবে মুক্তিঘাটে রহ্নমাণিকোর জন্য চিতা প্রস্তত করাইয: দিলেন। 

রাজা রতুমাণিকোর মৃতদেহ আনিবার জন্তা য,বরাজ, চক্ছাণি বড়ঠাকুর, 
অনান্য বড়লোক এবং এন্সণ-পণ্তিতগণকে পাঠাইলেন। তাহারা গিয়। 
কতমাণিকোর মৃত দহ দেখিযা ভানেক কান্নাকাটি করিলেন । য.বরাজ রত্বমাণি- 
ক্যের মৃতদেহ জড়াইয়া ধর্যা ভনেক কাদিলেন।  চন্দ্রমণি ঠাকুরও রত্ন- 
মাণিকোর শবের পাঘে পড়িযা “অজ আমার পিত বিয়োগ হইয়াছে” 
বলিয়া কাদিলেন। এইবপে যবরাজ ও চন্্রমণি ঠাকুর বিলাপ করিয়। 
কান্নাকাটি করিলেন । 

তখন রত্বমাণিকোর পত্রীগণ বলিলেন, “এখন তোমরা অস্থির হইলে 
লাভকি? তোমাদের অবুষ্টে যাহা ছিল তাহা হইযাছে এখন আমাদের 
সদ্গতি যাহাতে হয় তাহার উপায় চিন্তা কর্‌।” তারপর সকলে প্রস্তুত 
হইয়। রত্রমাণিক্যের শব খাটে তুলিয়া লইলেরন্ন। সেই খাটে রত্রমাণিকোর 
মহিষী বসিয়া শবের উপরে চানর দোলাইতে লাগিলেন। মৃত রাজার 
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অন্যাগ্ঠ পঞ্লীগণকে ভিন্ন ভিন্ন দোলা উ: ইয়া শবের ছুই দিকে পইফা যাও 
হইল । তাহাবা দোলায় উঠিয। ঈগব্নে নাম গন করিতেতিপশেন এবং 
আবুলি, পিকি, আনি, ছুমানি এব আবগণন পিলাইতেহিলেন এবং খৈ, 
ফুল ইত্যাদি ছিটাইয়া দিভেহিলেন ৷ বে হম্মখে ত্রক্মণগণ শঙ্খ-সনণ্টা 
ব'জাইবা যাইতেছিল | বাগ্ভকরেবা নয বঞজজ ইতে ব'জাইতে যাইতেছিল 
হাতী-ঘোড়া ও সঙ্গে গিযাছিল । যুবপাজ প্রতি তাদেবন লোকেলা খালি- 
প'যে মৃতের সঙ্গে কাদিতে কাদিতে যাইভেছিলেন | বত্রম'ণিক্যকে বধবূণা 
হইয়াছে শুনিযা নগবেব সকল সা পুকষেশ নাস্ত সমস্ত হইঘা কদিতে 
কাদিতে শবের সঙ্গে চিতাৰজাযগায য'ইতেছিপ। শপেব সঙ্গে যবন'জ প্রতি 
যে সমস্ত বড় বড় লোক গিষাডিলেন তাহারা বকণস্পবে কদ্িতে কাদিতে 
যাইতেছিলেন। যাহাবা ঘরে রহিল তাভাব|* কাদিহেঠিপ 1 মচেন্্ 
মাণিক্ রাজা ও বত্বুগা কি শব দাহ কপিতে লইথা যাওয়ার সন্যে পরনুন 
বরিয়। বাজনাডীর ভিতবে চলিযা গেলেন সেই দিন উপৎপুব নগবে 
ক্রন্দনের ঢেউ বহিয়া গেল । 
কব্মাণিকাকে দাহ কবিতে নেঞ্যা হইলে পরবে কনণণকে।ব বিমাতা। 
চন্দ্রমণি ঠাকুরের মা কান্গাকাটি করিয়া 'ইহজশেব মত বহনানিক। পুত্রের মুখ 
দেখিয়া অ'সি' বাপয়া চিতাব নিক্ট উপগ্িত হইদেন। তিন রতুনাণিকোব 
শন জড়াইযা ধধিয়া বগিতে লাগিলেন, *আ মাব জমা বামমাণিকা বাজ! 
অ'মাকে যন্ধপ প্র“তপাঁলন করিয়াছিলেন তুমিও সইঙ্ধপে আমাকে প্রতিপ'লন 
পঁণ্যা ; আন'ব পুত্র চন্দ্রমণি যেবপ আমাব সেবা কথ্যাছে তুমিও সেইকপ 
বিয়া ৮ এই কথা ললিষা বিলাপ কিয়া ভ্রমন কবিতে লাগিলেন । 
রর্মসাণিকোর পশীগণ একে একে তাহাদের শাশুড়ীকে প্রথাম বরিলেন। 
শাগুড়ী ও বধূগনকে জড়াইয়া ধরিষা কাদিযা বলিলেন, "তোমা ভাগাবতী, 
স্বামীব সঙ্গে যাও ।" তাবপব যুবরাজ ও চন্দ্রমণি ঠ'কুব ত'দেব মাকে 
প্রবাধ দ্যা বাড়তে পাঠাইয়া দিলেন । 
সেই মন্যে মহেন্দ্র মাণিকা বাজা এক হাজার টাকীর বপার আধুলি, মিকি, 
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ছানি, আনি ও আধআনি লোক দিয়া সেখানে পাঠাইয়া দিলেন । রত্ব- 
মাণিক্যের শবটিকে স্নান করান হইল; তাহার পত্বীগণও স্নান করিলেন। 
তাহার! রাজার দেওয়া এ অর্থ ও নিজেদের গায়ের অলঙ্কার ব্রাহ্গণদিগকে 
বিতরণ করিলেন। পরে ব্রাহ্মণের! নিয়মিতরূপে এ শব দাহ করাইল। 
চন্দ্রমণি ঠাকুর ধড়া লইলেন। তারপর সৎকার শেষ করিয়া যুবরাজ ও 
চন্দ্রমণি বড়ঠাকুর মৃতের অস্থি লইয়া ক্রন্দন করিয়া বাড়িতে ফিরিলেন। 
অন্যান্য মান্তগণ্য লোকের ও নগরের সকল লোকজন ক্রন্দন করিয়। নিজ 
নিজ বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন। পরে রাজ! রত্বমাণিক্যের চিতার উপরে 
ইটের মঠ তৈবী করাইয়া দিলেন। পুর্ধধের রাজাদিগকে ও এ মুক্তিঘাটে 
দাহ কর! হইত এবং তাহাদের চিতার উপরে ইটের তৈরী মঠ দেওয়া আছে। 
দশদিন গত হইলে চন্ত্রমণি ঠাকুর রত্বমাণিক্যের পিগু দিলেন। 

একম,স গত হইলে রাজা রত্মমাণিক্যের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করাইলেন ; 
দান-দক্ষিণা ও বিস্তব করিলেন। পরে রাজবংশীয় হরিধন ঠাকুরের পুত্রকে 
পাঠাইয়া এক হাজার টাকা ব্যয় করিয়া রত্বমাণিক্যের অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন 
করাইলেন। এক বংসর অতীত হইলে এক হাজার টাক! ব্যয় করিয়া গয়! 
তীর্থে রত্বমাণিক্যের পিগু দেওয়াইলেন। পরে মহেন্দ্র মাণিক্য রত্বমাণিক্যকে 
বধ করার জন্ত ডম্বরু তীর্থে সান করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে অনেক করিয়। 
দ্ান-দক্ষিণা করিলেন ; এবং জগন্নাথ দেবের উদ্দেশে এক হাক্জার টাক৷ ব্যম় 
করিয়া ভোগ দেওয়াইলেন। 
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দ্ারিংশ অধ্যায় 


মাধুদ ফির বিদায় 


এদিকে মহেন্্র মািক্য রাজা এ পোড়া খরগ্তলি হইতে সোনা-কপা ও 
শুগ্ঠা্ট জিনিস যাহা সম্ভব লইলেন। তালাপ কবিয। কাজা পঁচিশ লক্ষ 
টাকার সোনা ও রাপা উভয়ে মিলিয়া পাইলেন। রাজ মামুদ ছফিকে৷ দিলেন 
দশ হাঞ্জার টাকা ও ছুঁইটি হাতী। মাযুঙগ ছফির ছেলেকে দিলেন এক হাজার 
টাকা ও একটি হাতী এবং মীর মুরাদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিলেন । এ 
টাকা ও জিনিস দিয়া মাধু্দ ছফিকে বিদায় দিলেন । যুবরাজ ও মামুদ ছফিকে 
ঈশ হাজার টাকা দিলেন। তারপর রাজা বালা দশ হইতে নৃতন নিযুক্ত 
লোফদিগের মধ্যে কিছু সংখ্যক চাকরিতে রাখিগী অবশিষ্টদের বেতনের টাকা 
দিয়। বিদায় দিলেন। 
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্নকংশ অধ্যাস 


ব্ংপুরে রাজসভায় মহেন্দ্র মাণিক্যের দৃ'ি 


তারপর শ্রাবণ মাসেব দশদিন গত হইলে পূর্য্বের নিয়মে আমাদিগকে 
ভ্রিপুরাব বাজদরবারে সংবর্ধনা করা হইল । পূর্বের নিয়মে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া 
ফুলচন্দন দিয়া আমাদিগকে আমাদেব বাসায় পাঠাইযা দেওয়া হইল । পূর্বের 
নিয়মে আমাদের খাওযাদাওযার জিনিসপত্রও দেওয়া হইল। পরে মাঘ 
মাসের সাতদিন গত হইলে পুর্চেব মত দরবার শরিয়া আমাদিগকে ধিদায় 
দেওয়া হইল । মামাদের প্রত্যেককে দিলেন আতলঞ্চের জামা, সোমালী 
কাজ কবা জিবা এবং কপাব ঝালব দেওয। পটকা । আমাদের ছইজনকে ও 
আমাদের পাইকিগকে একত্রে দিলেন একশত টাক । 

রাজা স্রিপুরাব দূত অরিভীম নারাণকে পত্র ও উপচৌন দিয়া 
আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন । অরিভীম নরাণের সঙ্গে আমর! ১৬৩৫ 
শকাব্ের ভান্র মাসের তেরদিন গত হইলে রংপুরে শৌছিলাম। স্বদেবের 
আদেশে বডডবডুয়া দিখো নদীর অপর গাড়ে জানখানায় একটি বাস। করাইয়া 
দিলেন এবং সেই বাসায় মরিভীম নারাণ থাকিতে লাগিলেন। তাহার 
খাওয়াদাওয়ার আয়োজন পূর্েধর নিয়মে দেওয়া হইল । 

পরে কাণ্তিক মাসের বারদিন গর্ত হষ্ইলে সম্তুমী তিধিতে শেষ বেলায় 
পৃর্ধের নিয়মে বড়বনুয়া নিজ দরবারে সংবর্ধনা করার জন্য অগ্নিভীমকে 
আদাইলেন। ত্রিপুরার সেই দূত ও পূর্ষের দূতগণের স্ঠায় বড়বডুগ্নার ঘরে 
খুিঙ্গেন। তখন বড়বনডুয়। প্রশ্ন করিলেদ, “অরিভীম নারাণ, ভুসি যখন 
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রওনা হও তখন তোমার রাজ। মহেন্দ্র মাণিক্য কুশুলে ছিলেন ত? অরিভীম 
বলিলেন, “ন্বর্গদেব, আমি যখন রওনা হই তখন আমাদের রাজা কুশলে 
ছিলেন ।” বড়বড়,য়া বলিলেন “তোমাদের রাজ৷ কুশলে থাকুন আমারও 
ইহাই ইচ্ছা 1” ব্রিপুরার দূত তখন পত্র দিলেন, মজুমদার সেই পত্র লইয়া 
পড়িতে লাগিলেন । 

এ পত্রে লেখা ছিল $-_ 

স্বস্তি বিবিধ-গুণচয়-সমুগ্োতিত-কলেবর-নানাদান প্রমোদীকৃত মার্গাগণন 
-প্রতাপ-তপন-বিগলিত-রিপু'নিকরান্ধকার-শ্রীযুত-স্থরত-সিংহ বডু,য়া-বিমল- 
শীলেষু। প্রেমসম্পাদকো লেখঃ। বৃত্তাত্ত এষঃ। শ্রীবত্বুকন্দলী গ্রীঅঙ্জুন 
বৈরাগি-প্রমুখাৎ ত্বদীয়াং সব্ববাং বৃত্তিং বিজ্ঞায পবমানন্দ্রযুতোহহম্‌। 
স্রীযুতোরিভীম নারায়ণ-প্রণিধিরপি সর্ববনাবেদযিষ্যতীতি । পত্রসন্দেশার্থ- 
মীষদ্বন্থু প্রহীয়তে, তন্গ্রাহ্থম্‌ । কিন্বন্থনা, বাচনিকং তাবেব ঝ্থযিষ্যতঃ | 
বেদরামতৃ-শীতাংশুগণিতে শকবৎসরে । মার্সতুক্র ধ্তীয়াং পত্রী চৈষ৷ 
প্রহীয়তে ॥ 

তারপর বড়বডুয় বলিলেন, “অরিভীম নাবাণ, রাজ মহেন্দ্র মাণিক্যেব 
পত্রে যাহ লেখ। আছে তাহা শোনা গেল। তিনি মুখে কিকথা বলিরা 
দিয়াছেন ?” দূত বলিলেন, “ন্বর্গদেবঃ পত্রে যাহা! লেখা আছে, মুখেও তাহাই 
বলিয়। দিয়াছেন।” পরে পুর্রধের নিয়মে এঁ দূতকে ফুল চন্দন, ও পান- 
হুপারি দেওয়া হইল। তখন বড়বডুয়া বলিলেন, “অবিভীম নারাণ, এখন 
কমায় গিয়া বিশ্রাম কর, যদি তোমার ভাগ্যে থাকে তবে ্বর্গমহারাজের 
সাক্ষাৎ পাইবা।” তারপর ব্রিপুরার দুতকে পর্বের মত বাসায় লইয়া আসা 
হুইল । পরে বড়বডুয়! মাসিক ও রোক্প হিসাবে ছিগুণ করিয়া এ দূতের 
খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পৌৰ মাসের চবিরশদ্িন গত 
হইলে পূর্বের মত সভ! কৃরিয়! মহারাজ ত্রিপুরার দূতকে দরবারে সংবর্ধন! 
করিবার জন্ত আনাইলেন। দরন্ার সম্মুখ হইতে রত্বকন্দলীকে আনাইয়। 
মহারাজ জিজ্ঞাস! করিলেন, “্নুতের ম্বামকি? দূতের সিন সেয়ে 


ত্রিপুরা বেগের কাথা ১ 


রাজার দু সেক্ইরাঞ্জার নাম.ফি! বদ্বকদ্দলী বরিলেদ, “বৃত্ত স্তাম 
অরিষ্ঠীন নারাগ,জানিতে প্রিপুরা, হে রাজার দুণ্ত তিমি“ র্মাধিনেদর নিউ 
ভাই? লাম মেজর সাদিক |” 

পরে এঁগতকে নিষ়া পুর্ধের নিমে, বচরার বিশিষ্ট জগ বসান 
হইল। উপরীীমগ্তলি শরার উপরে থাধা হইল ।. তখন বড়বনস-গরিচর 
দি ধপিলেন, “দ্যাদেব;) বতুমাণিফ্য লোকাস্তমিত: হওয়ার রাজ! মহেড় 
মাধিক্য শবগর্দেষের-সগিগ্ী। কামনা! কথিয়া পত্র ও উপঢৌকন লঙঈ্েএনিয়] আন্দি, 
তীম নারাণর্ধে *মহারাক্জের নিকট পাঠাইধাছেন। সেষ্-ৃত ও মরহীয়াযের 
চরণে প্রণাম কয়িতেছে |” তখন অরিভীর্ঈ মারাণ গ্রগাজ কর়িলেন্। : রত 
কন্বলী প্র নিয়া সভভুমদারের হাভেদিজেজ। মভুমদায় "পর্রখানি” পার 
করিলেন । পরৈ'বড়পাত্র গোহাই' জিদ্ঞাযা করিলেন, '“অন্বিভীম নার 
হবগসহীরাঞ্জ তোমাকে জিজ্ঞাসা কম্িতেছেন, তুমি ধন, আস তখন ' বহর 
মাণিকা রাজা কুশলে ছিলেন ত?” “দূত উত্তর করিজোন।-্যগদের। আনি 
যখন এখানে জন! হই তখম তিনি ফুখলে ভিলেন ।” পরে বভৃপ্াারশবঙ্গি” 
লেন, “অস্বিভীম নারাণ, স্বসর্মহাধাজ বধিতেছেন:ষে সহেম্্ 'মাণিক্য রান 
ডাহা রাজা লইয়। কুর্ণলে থাকিবৈন“ইঠাই চিনি কামনাটকরেন ।” 
পশ্টে লেখা ছিল £--- 

্বষ্তি পরব বলীহইকনিকায় শুৃতিকাঁশ গতসথলা- জি চিনা 
ধারা পুরিতাধ্ ভূসঙা-দত্ত র্জ পটল সমু প্রলয় জাারঙ্গ প্রতি জট? 
গশ্ধ্ষগণখুরুল ক্ষৌণীতক্লোচ্চালিত ; খুলিপটিজ " "গহোরতিাি্ পি 
নার্ধদশুগ তিরক্কার গরিসসমুদ্জানিও বিবিধ উবজরধ্ীচধ ভারাললাত্রানি 
নাল ০ কা "জগ 









৯ দারা পারল বল 
নী ০০০০৪ রি প্র পারি এল লি মাযার জিযিলিরজি 


১১ ব্রিপা দেশের কণা 


অিতুবস-বিধর-বিপরেধু।. বনক্ষ করি-তুরলশমাস্তকেবিধ-বিষ্বি-বিধিবোধিত, 
হিরণ কৃতাধা-বাঁতাখাঁপাথ-গীয়মান-বশঃগ্রকালীকতাশাহসলেছু, জী জীমৎ- 
স্বর্দেব-রু্রসিংহ মহারাজ-পরম-পবিত্র চরিত্রেযু। জ্রীত্বীফৃত মন্ত্র মাণিক্য- 
দৈব সবিমর্জ-নভিততি-সম্পাদয়িতী পত্রী বিজ স্ততে ৷ জীনতবদদুদিনো- 
পচীয়মান-তবীমব্যাত-সম্ঠীর্গ্‌$ সমযোভিত-নিজ ভানুক-াধিতোহহ্ম । 
আধরোঃ উ্রীপরমেস্বরেণ বং ন দত্তমৃ, তথাপি পত্রসন্দেশার্থমাহদ প্রেহ্াতে 
প্ীগন্তবং-প্রলিথিধার। ত্বদীয়ম্ল গুকাপাৎ হৃহাদভিনন্দটকঃ তবাদশৈররদযয" 
গ্গলান্্রী করিষ্যামছে | আলমতিবিস্তরেপ গিরাম্‌। ভ্রীষৃত রত্বুকন্দলী 
আীবৃতাঞ্জুন বৈর়াগি-প্রমুখাৎ সর্বদং বিজ্ঞাতব্যমিতি। বেদাগিরস-শু্াংশু- 
গাদিতে শানে । মার্স শুক দ্বিতীল্ায়াং পাত্রী চৈষা প্র্থীয়তে । মুধি* 
ঠিরন্ত সাজে! বিরাট-ক্রুপদাবপি। দৃর্ন্থৌ সময্ধে তৌচ সৌইার্দান্ধিত 
কীরিণে।। অপরধ---কৈঙগাসেম্গয-কুন্ন-কন্ছুৎকরকা-কথুর-হারস্মিত । 
জোইাধাযণণ্নাজহংস-কুমুদ-ক্ষীরোদনীর-হ)তিঃ ৷ কীন্তিত্তে সুন্দরী মুখ- 
বিধুজে্রাধলীবাভিতো | মুজরানাতন্ুতে ছুর়েজ-নয়ন"ক্তোমান্, জানা- 
খিম। তারপর বড়পাত্র বলিগেন, “অরিভ্ভীম নারাণ, ন্বর্গ মহারাজ 
এনে থে আহে, মাণিক্য রাজা পদে" যাহা লিখিরা পাঠাইয়াছেল 
তাহা শোন। গেল, এখন মুখে কি বলিয়া দিয়াছেন তাক! বল ।” তখন 
জিলুযার দৃশ্ত: উত্তর কদিন, “স্র্গদেব, পর মাহা লেখা আছে মুখেও 
ভাছাইলিয়া 'বিঝাছের ৮ রড়গাজে বলিলেন; “অন্রিক্ধীম নারাপ, ব্বগমহা, 
ক্না্'খলিতেছেদ যেন ভুলি বানায় গেয়! বিগ কর । নহনেজ 'মাণিক্য 
গে হাহা লিিবা পাঠাউটযাজেষ 'তাছার উত্তর তোমার আাওয়ার সময়ে দেওয়! 
হইখে। পরলেই মৃত-ুযের্ধর নিহত হাসান কিবিরা কাঃসিলের । 
হত শকাকের চাপের একুল দির হইলো পর জিপুয়ার 
বি আধার দবধারে হিরা বিদায় ওযা জগ. এগ 
০০০৪ পীরাটারিনানি নিজ 





প্রিপুরা দেশের কথ। $54' 


স্বর্গ মহারাজের পত্রে দেওয়া আছে। স্বর্গ মহারাজ মহেজ্ছর মাণিকা রাজাকে 
জানাইতে বলিতেছেন যে স্বমহাবাজের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজার যে সিন-সম্পূর্ক 
স্থাপিত হইষাছে তাহা সকল লোকে জানাজানি হইয়াছে । এই সম্পর্কের 
ধর্ব্বতা যাহাতে ন! ঘটে মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা যেন সেই দিকে লক্ষা রাখেন। 
মহেন্দ্র মাণিক্য যুধিষ্টিরাদি নৃপতি সকলের তুলন! দিয়া যে পত্র লিখিয়াছেম 
তাহার মর্ধ্যাদা রক্ষা করিযা কার্যাকালে তিনি যেন স্বর্গ মহারাজের পক্ষে 
ধাঁক্কেন। পরে আবার বন্পাত্র গৌহাই বলিলেন, «অগ্বিভীম নারাণ, 
তুমি আজ বাসায় গিয। বিশ্রাম কর, অন্য দিন নিজ দেশে যাইও।” তারপর 
অরিভীম পূর্বের মত নিজ্ধ বাসায় ফিবিয়া আসিলেন। 


১১৪ ভ্রিগুর/। শের করা 


চতক্িংদ অধ্যায় 


মহেন্দ্র মাপ্টিক্যের নিকট দৃতযৌগে পঙ্জ ও উপচৌরুন প্রেরণ 


চৈত্র মাসের সাঁতাইশ দিন গত হইলে বড়বছুযা ত্রিপুরার দতকে 
বিদায় দিলেন। সেই সময়ে বড়বডয়া। বলিলেন, “অবিভীম নারাণ, 
তোমাকে হর্গদেব মহারাজা বিদাষ দিযাছেন, আজ আমিও বিদায় দিলাম। 
স্বর্গ মহারাজের সঙ্গে মহেন্দ্র মাণিক্যের যে প্রীতিকর সম্পর্কটি হইয়ান্ছে তাহ! 
যেন ক্ষুঞ্জ না হয় সে চেষ্টা! করিও 1” তারপব অরিভীমকে ফুলচন্দন দিয়] 
বলিলেন, “আজ বাসায় গিযা বিশ্রাম কর, অন্যদিন নিজ দেশে রওনা 
হইও।” ঝ্রিপুরার দূত পূর্রের মত বাসায় চলিযা৷ আসিলেন। ন্বর্গদেবতা 
ত্রিপুরার দুতকে নিষ্নলিখিত জিনিসগুলি দিয়াছিলেন-_সোনার লঠা কান- 
ফুল একজোড়া, চিকণ আতলঞ্চের জামা একটি, রূপালী পট্‌কা একটি 
রঙ্গিন পাগড়ি একটি, ফুল তোলা বড়কাপড় একটি, আতঙঞ্চের ইজার 
একটি এবং টাকা ৬০ 1 চারিজন দৈত্যসিংহকে দিলেন-মজ। জাম! 
টারিটি, রঙ্গিন পাগড়ি চারিটি, এক ভখজের বড়কাপড় চারিটি, গন্ধীয়া- 
ঘর! পটকা চারিটি এবং টে'কেরী ঢরার ইঞ্জার চারিটি। ইহাদের প্রত্যেককে 
ভ্রিগ টার করিয়। দিকেন এবং একজন চাকরকে ছয় টাকা দিলেম। 

খ্র্গ সহারাঁজ। মেজ মাপিক্যের নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন তাহাতে 
লেখ! ছ্রি ১-- 

তি হীমহুলোীনাখ-রপারবিজা-সরন্দ-অকরন্দ জন্দোহপ্পামানন্দিত- 
বছি-মধুরর, বিব্ষ-গুধোপাঞ্িভ-বীততি-ওুভাংজ-কিরণ যোকারী-ধ্খলীকিতা- 


ত্রিপুরা! দেশের কথা ১১৩ 


শেষ-্ধরা-মগ্ডল নিজতেজক্ঠোম-খর্ববাকৃতারিত। প্রচয়োত্-তুরঙ্গ-বারণ- 
চমুনিচয়-বিস্ষা রিত-রপগরিমা গ্রগণ্য-গণনীয়বর,  নিখিল-শাস্স্থা-শোদ্দীপ্র- 
বাগজাল-পণ্তিত-ব্যাপ্ত-গোষ্ঠ্যবচিত-মহেন্দ্রধাম, অশেষদানোদ্ধত-রব-্যাবন্ৃত- 
কর্ণাবদাত-যশ:পটলেষু, শ্রীশ্রীমহেন্্র মাণিক্য-মহারাজ-মহোগ্র-প্রতাপেষু । 
সম্মোদ-সম্পাদধিত্রী পত্রী বিরাজতে | সমিহ শ্রীমতাং প্রীতি-পাত্রীভূতানাং 
ভবাদৃশামনিশং কুশলমীহে। ভবতাং শ্রীযুতারিভীম নারায়ণ দ্বারা খদীয়ানন্দ- 
প্রকাশাৎ ভবদ্ধিভ্রাপ্তিমবগম্য সাহুলাদিতঃ । প্রমোদাহৈ ভিবাদৃশৈঃ সৌহার্দ- 
য়াহলাদজনকং মাদ্ুশান্মনঃ প্রোল্পসতি।  হরগৌরী-পদাগুজ-মধুত্রতয়ো- 
রাবযোঃ কিমলভ্যং তথাপি কালানুসারতো! মদনুষ্ঠেয়ে ভবিতব্যে ভবন্িবিব- 
ভাবনীয়ম্‌। শ্রীযুত-রত্বকন্দলী শ্রীযুত অর্জুন দাস-মুখাদবশেষিতং বোদ্ধব্যমূ। 
কিন্বহুনা, বাচাং পল্লবিতেন | বাগাগ্নি-ক্কন্দবক্তেন্দু-সশ্মিতেশক-বৎসরে । 
নবম্যাং চৈত্রিকে কৃষ্ণ লিখিতা পত্রিকা গুভা । লক্ষযোক্নত ন্র্্যো ত্বমে 
তিষ্ঠতি পক্কজম্। ছয়োঃ সৌহার্দসন্থন্ধাৎ সময়ে হিতকারিনৌ ১৬৩৫ শক, মাস্‌ 
চৈত্র। উপচৌনের জায় যথা ঃ-_ নরা কাপড় একখানা, বুটিদার রঘুনারাশী 
একখানা, কতিপা একটি, খর্ন ছই জোড়* জাতি ছুইটি, পকর! কার্টার 
চারিখানা 

বড়বড়ুয়। মহেন্দ্র মাণিকাকে যে পত্র দিলেন তাহাতে লেখা ছিল £স্" 

স্বস্তি শ্রীমৎ “ন্সইদেব-চরণ-সরোরুহ-সেবনস্ন-জনিত-নিজ-যশোরাশি- 
হংসী-বিকাশিতাশামগ্ডল, সারাসার-বিচার-চাতুরী-বিরাজমান-রাজপদবী- 
সমাশ্রিতোদার-চরিত-মহারাজাধিরাজ-শ্রী শ্রীমহেন্্র মাণিকোষু। অরি-করি- 
সন্মর্দন-প্ণনন-প্রতিম-শ্রীযুত-সুরত সিংহ-বৃহদ্বরুয়।-নামধেয়স্য সপ্রেম- 
বিজ্ঞাপন-পত্রী উদস্তস্থেয়ম।  শ্রীমদরিভীমনার'য়ণ-বৈবধিক-বঙধনান্তবদ,. 
বিষয়ুকমখিল-প্রবর্তন-মাকলব্যাইমাপ্যায়িতঃ | পত্রসন্দেশার্থমনা-গর্থঃ 
প্রস্বাপ্যতে, তদ। দাতব্যম। কিমাধিকং বচসাং পল্পবিতেন স এব নিখিল 
বিশ্াদিষ্যতি | বাণ-বহযর্-শুভ্রাণ্ডে-গণিতে শক-হায়ণে |. চৈত্রন্ত শ্রাম- 
পঞ্চম্যাং পত্রমেভং প্রহীয়তে ৷ প্রীরত্বকন্দলী শ্রীযুতাঞ্জন-দাস-বার্ধীবহাবপি 


১১৪ ব্রিপুর। দেশের কথ! 


সমস্তমাবেদয়িষ্ত ইতি । উপঢোকনের জা যথা ৫ নর! কাপড় 
একখানা, শুরু চামর একটি । বডবডযা ত্রিপুরার দৃত্ত অগিন্ভীম নারাণকে 
যে পুরস্কার দিঙ্গেন তাহার জাষ যথা ৫-_ স্তৃতী জামা একটি, আচলে ফুল- 
তোল। বডড়কাপড় একজোড, সতী পটুক। একটি, রঙ্গিন পাগড়ি একটি এবং 
আতলঞ্চের ইজার একটি । 

পরে স্ব্গদেব মহাবাজেব সঙ্গে সোনাবী নদীর পাড়ের অস্থ/যী 
আবাসন্কানে ত্রিপুরার দূত ও গেলেন। সেখানে স্বর্গ মহারাজ তর্কবাগীশকে 
জিজ্ঞাস করি) অরিভীমকে ছুইশত টাকা এবং সোনার তাবেরবাল। 
একজ্জোড় গিয়া ১৬৩৬ শকাবের বৈশাখ মাসেব ছুই দিন গত হইলে 
আমাদের সঙ্গে তাহাকে ব্রিপুবায় পাঠাইফা দিলেন। আমব! ত্রিপুরার 
পৌছিবার পূর্বেই মহেক্ মাণিক্য রাজা হইয়া এক বৎলর ছুইমাস কাল 
রাজন করার পর গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয। মারা গিষাছিলেন । মহেন্দ্র 
মাণিক্যের পর হ্র্গ্য সিংহ যুবরাজ ত্রিপুরাব রাজা হইয৷ ধর্ম মাণিক্য নাম 
গ্রহণ করিলেন । এদিকে ত্রিপুবার এ দূতেব সঙ্গে আমরা পৌষ মাসের 
চবিবশ দিন গত হইলে ত্রিপুরা বাজার নগবে পৌছিলাম। ধর্শ্মমাণিক্য 
রাজ। পূর্বের নিযমে আমাদিগেব থাকিবাব ও খাওযার ব্যবস্থা কবিয। দিলেন। 


ভিপুরা দেখেব থা ১১৫ 


গঞ্চধ্রংশ মধাায় 


ধর্ম্ম মাণিক্য আমাদিগকে বিদায় দ্রিলেন 


১৬৩৭ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের দুইদিন গত হইলে ধর্মমানিক্য রাজা 
আমাদিগকে দরবারে সংবদ্ধনা করিযা এবং পুবের নিয়মে সম্ভাষণ করিয়া 
বাসায় পাঠাইয়। দিলেন। পরে জ্যৈষ্ঠ মাসের কুড়িদিন গত হইল্লে 
আমাদিগকে বিদায় দিলেন। ধর্্মম।ণিক্য রাজা আব কোনও দৃঙ পাঠাই- 
লেন না। আমাদেরু হাতে তাহার পত্র ও উপটৌকন দিয়! দিলেন। 

এঁ পত্রে লেখ! ছিল £-_ 

স্বস্তি শ্রীমদ্তভবানী-পদ-পন্থজ ধুলিপটল-রঞ্জিত-মনোমন্তব-মধুত্রতানবরত 
-বিক্রাবণ-দুরীকৃত-ছুর্গত-দারিদ্র, কর-কলিত-নিস্ত্িংশধা রা-জর্জরীকুতাশেষ- 
রিপুকুল, নয়বিনয়-নৈপুণ্য-বশীকৃতাশেষ-ছিজ্-সঙ্জন, কপুব-পাগ্ুর-যশঃপুর- 
পরিপুরিত-দমস্তাশামণগ্ুলঃ  বিবিধগুণ সম্পন্ন-জন-মপ্ডি ত-নিজ্ঞাবাসস্থল, 
সকল-শাস্ত্র-বিশারদ-বুধমগুলী-পরিমণ্ডিত গোষ্টিকেযু । শ্্রীশ্রীৃত-কদ্রসিংহ- 
মহারাজাধিরাজ-মহামহোগ্র প্রতাপেযু। প্রবত্ি-নিবেদয়িত্রী পত্রীয়মুজ্জ স্ততে, 
শ্লীমতাং প্রেমধান্ী-ভূতাণাং ভবিকমিহামহেতরাম্‌। ভব,দৃশাং পত্রীমবগম্য 
তীয় -রত্বকন্দলী শ্রীযুত অর্জুনদাস-মুখাদ্‌ ভবদীয়-সম্তোষঞচ শ্রত্বা বয়মাপ্য- 
রিঁতাঃ। প্রীছর্গাচরণ-পন্কজ-ভূঙ্গয়োরাবয়োঃ কিমপি তুর্লভন্নাস্তি। তথাপি 
সময়বশান্মদুষ্ঠেয়ে ভবিক্কব্যে ভথন্থির্যহচিতং বিধেয়ম্‌। অবশেষ-বৃত্বাত্তঃ 
জীয়ত রদ্বকন্দলী শ্রীযৃতার্জবনদাস দ্বার! বোদ্ধব্যঃ। শ্িগ্বহদাং বচসা: 


১১৬ ত্রিগুর। দেশের কথ। 


পল্লপবিতেন | তংপ্রেম যৎ পরা-ভেগ্ঘমনির্ব্বাচ্যমিয়ত্তয়া। অনৃরনূরয়োস্তুল্যং 
বর্ধমানমভককুরমূ। সপ্ত-রামর্ত-শীতাংশু প্রমিতে শক বৎসরে । জৈষ্ঠন্য 
কৃষ্ণপঞ্চম্যাং লিখিতেয়ঞ্চ পত্রিকা । পত্রসন্দেশার্থং কিমপি প্রেহৃতে, যথা- 
বিহিতং কার্য্যমিতি। উপঢৌকনের ফিরিস্তি যথা £--বাপ্। ছুই থান, আত- 
লঞ্চ এক থান, ছিট কাপড় ছুই থান? এই সকল জিনিসগুলি ধর্ম মাণিক্য 
স্বাদের মহ'রাজের জন্য দিয়াছিলেন। 
ধন্মমাণিক্য বড়বছুয়াকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহাতে লেখ! ছিল-- 

বসি প্রীমনসন্দ-নন্দন-পাথোরুহ-রেণ.-পিশঙ্গিতাস্তঃ-করণ-মধুত্রতঃ নয়- 
বিনয়-সদিষ্ভালোঁল্য বশীকৃতাশেষ-রা্রমগুল শ্রীযুত-স্থবথসিংহ বৃহছ্রুয়। 
নামধেয় মহাশয় পবিত্র চরিত্রেধু।  সৌহার্দ বিজ্ঞ।পন পত্রীয়ং বিরাজতে । 
ভবতাং ভাবুক-বার্ভামবগম্য পত্রীং প্রাপ্য চ বয়মাপ্যায়িতাঃ | অন্মদীয় বৃস্তা- 
্তং স্্রীযুত রত্বকন্দলী শ্রীযুতাজ্জুনদাসৌ নিগদিস্ততঃ। কিং বন্থনা বচস! 
পল্লধিতেন। অন্ধি-বহঠু রসক্ষাভি-গুধিতে শক বতসরে। জৈষ্ঠস্য কৃপঞ্চ- 
ম্যাং লিখিত পাত্রকা শুভ । পত্রসন্দেশার্থং কিমপি প্রেন্চতে, তদ। দাতব্য 
মিতি। ধর মাণিকা বড়বড়য়ার জন্য যে উপনৌকর্ন দিলেন তাহার জায় 
যথ। ২₹-- অরংজেবী এক থান। 

ত্রিপুরার রাজা! এ পত্র ও উপচৌকন আমাদের হাতে দিয়া বলিলেন, 
«তোমরা মহারাজের নিকট বলিও যে পূর্বে কখনও তাহার সঙ্গে আমাদের 
কোনও প্রীতি বা অগ্রীতি কিছুই ছিল না। রদ্বু মাণিক্য রাজার সঙ্গে প্রীতি 
সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর হইতে আমাদের মধ্যে উহা চলিয়া আসিতেছে । 
আমাদের মধ্যে এই প্রীতি যাহাতে হাস ন৷ হয় সেই দিকে তিনি যেন লক্ষ 
রার্খেন। দূত আসাযাওয়া! করিলে প্রীতি থাকিবে আর ন! আসাযাওয়া 
করিলে থাকিবে ন। এরূপ যেন না হয় । আমরা সর্বদা ব্যর্দেব মহারাজের 
প্রীতিপথে আছি। তাহার বা আমাদের বিশেষ কোনও কার্ম্য উপস্থিত 
হইলে উভয়ে জানাজানি হইয়া সেমতে কার্য কর! হইবে ।” এই কথ! 
বালসিয়া পূর্বের নিয়মে আমাদিগকে টাকা ও কাপড় দিয়া বিদায় দিলেন। 


ত্রিপুরা দেশের কথা ১১৭ 


মরা ত্রিপুরা! হইতে রওন! হইয়।৷ আসিয়া ভাদ্র মাসে গড়গগীও এ পৌছি- 
লাম। পরে সেই পত্র ও উপটঢৌকনাদি লইয৷ ব্বর্দেব মহাবাজেব চবণে 


নিবেদন করিলাম। 


'ব্লিগুর৷ দেশর কথা” গুথর নিট 


পঞ্র 
আনন্দিবাম মেধি আসিলেন__ ৩ 
আনন্দিবামের সঙ্গে আমাদেব 
লোক গেল-- ৪ 
ত্রিপুবা রাজা আমাদেব দেশে 
দূত পাঠাইলেন-__ ৮ 


কাছাডেব বাজ! এএিপুবাব দ্ূতগণকে 
সংবর্ধনা! কবিলেন-_ ১০ 


গজপুবে এ দুতেরা আসিয়া ব্্গ 
দেবের লাগ পাইলেন এবং 


বড়বুযা তাহাদিগকে সংবর্ধনা 
করিলেন _- ১১ 


স্বর্গদেব সেই দৃতদ্দিগকে সং- 
বর্ধনা করিবার আয়োজন 
করিলেন-- ১৩ 
পত্র ও উপটৌকন দিয়া 
দৃতগণকে বিদায় দিলেন ১৯ 


জজ 
এঁ দৃতদিগকে ছুর্মোৎসবের 
সমযে মন্দিরে প্রণাম 
করাইল-_- ২৭ 
আমাদের সর্গে ত্রিপুরার 
দৃতদিগকে উদষপুরে পাঠাইয়। 
দিলেন-_ ৩০ 


ভিপুরায ঘাওযার পথের এবং সেখানে 
যাহ! আছে তাহার বিবরণ-- ৩১ 
ভ্রিপুবার দূতগণের সঙ্গে 
আমরা ত্রিপুরায় পৌছিলাম--৩৫ 
এ্রিপুব! বাজার রাজ্যের ও রাজ- 
ধানীর বিবরণ-_ ৩৬ 


ঠ্রিপুরা রাজার মাথিক্য নাম 
কি প্রকারে হইল__ 4১ 


ত্রিপুরা রাজার পূর্বপুরুষধে্ 
কথা-_. ৫৩ 


১১৮ ব্রিপুর। দেশের কথা 


প্শ্র 


চষ্পক রাই এর সঙ্গে বিভেদ 
স্থ্টি করিয়া পরে তাহাকে 

বধ করিল-_. ৫৭ 
রাজার দৈনিক আচরণ-- ৬১ 
কবিশেখরের ভন্মীকে রাজ। 
পত্বী করিয়া আনিলেন-- ৬৩ 
রাজার ভম্মীকে রা্জহুর্লভ 
নারাণের নিকটে বিবাহ 
দিলেন এবং তাহাকে আরো- 

যান ও নিশান দিলেন” ৬৫ 
মুরাদ বেগের ভ্রগ্নীকে আমি- 
বার জন্য রাজা! গোপনে এক- 

জন সেবক পাঠাইলেন, 
তাহাকে কাটিয়া ফেলিল্”* ৬৬ 
খনস্টাম ঠাকুর রাজ। হইবার, 
জন্ত মুরাদ্‌ বেগের সঙ্গে রাজার 
বিরোধ স্্বি করিলেন এবং 

এই সংবাদ রাজ জানিতে 
পারিলেন না. ৬৭ 
ঘনশ্টাম ঠাকুর হার্তী ধরিতে 
গেল-- ৭১ 
জীমার্গিগকে দরবারে সংবর্ধন। 
করিবার আয়োজন করিল ৭$ 
আমাদিগকে "আমাদের দেশের 
পুরাতন কছ। ছিক্াসা করিল 


রা 


এবং আমর! বঙ্গিলাম-_ ৮৬ 
মেটি খেলা ৮৮ 


'ঘনশ্যাম রাজ! হইবার জন্ত 
মুরাদ বেগের নিকট লোক 
পাঠাইয়া বাংল! দেশ হইতে 
লোক নিযুক্ত করিয়া আনা- 
ইতে লাগিল-_ ৯৯ 
মামুদ্‌ ছফি ও খনশ্টাম শপথ 
গ্রহণ করিল--- ১০১ 
যুবরাঙ্ ও কোতোয়াল মুছিৰ 
রাজাকে বলিলেন, “ঘনশ্ত্যাম 
বিদেশী লোক নিধুক্ত করিয়। 
নিজে রাজা হইতে চায় ১০২ 
ঘনগ্যামি, মামুদ ছফি এবং মুরাদ্‌ 
বেগ মন্ত্রণ৷ ফরিতে লাগিল---১০৩ 
ঘনস্তাম যুবরাজ এবং 
কোতোয়াল মুছিবকে তাহার 
নিকট ভাকিয়! পাঠাইল-_ ১০৪ 
যুবরাজ এবং কোতোয়াল 
মুছিব ঘনশ্টামের নিকট 
গেল--- ১৬৮ 
কোতোয়াঙগ মছ্িবকে ঘন 
স্টাম শ্রঙ্খলাবন্ধ করিল-- ১০৯ 
যুবরাজ দশ হাজার টাক৷ 
মামুদ ছফিকে দেওয়ার 
প্রতিজ্ঞা কপ্গিকা বাড়িতে 


জিপুর। দেশের কথ। ১১৯. 


পত্র 
আমিয়া গোপনে রাজাকে 
জানাইল-_ ১১১ 
ঘনশ্যাম রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিবে বলিয়া আসিল-- ১১৪ 
পীতান্বর হাজারী রত্বমাণিক্য 
রাজার হাতে ধরিয়া সিংহাসন 
হইতে নামাইয়া আমিল-_- ১১৫ 
ঘনশ্যাম রাজা হইল-- ১১৬ 
কোতোয়াল মুছিবকে কাটিল 
এবং ঘনশ্যামের নানে মোহর 
গড়াইল-_ ১১৮ 
(গিকে সংবর্ধনা করিতে 
যাওয়া হইল এবং 
সেহাদন হঠাৎ রাজার "ঘরে 
আগুন লাগিল-- ১২০ 
গঙ্গানারাণী ধাই রত্ব 
মাগিক্যকে বধ করিবার জন্য 
পরামর্শ দিল-- ১২৩ 
বুদ্ধ মাণিক্যকে বধ করিবার জঙ্া 
মামুদ ছফির মুতামত জিজ্ঞাস! 
করিল-- ১২৫ 
রতুমাণিক্যকে বধ করা হইল, 
ইহাতে দেশের লোকের! 
ফারদিল-. ১৩৩ 


পত্র 
প্রতিজ্ঞাবন্ধ জিনিসাদি দিয়! 
মামুদছফিকে ঢাকায় পাঠাইয়া 
দিল-_ ১৩৩ 
রত্বমাণিকোর শ্রান্ধ করাইল ;. 
পত্র ও উপঢৌকন সঙ্গে দিয়া 
অরিভীমকে দূতরপে আমা- 
দিগের সঙ্গে দিয়া বিদায় 
দিল-_ ১৩৪ 
ত্রিপুরার দতকে সঙ্গে লইয়া 
আমরা রংপুরে পৌদ্ধিলাম*”১৩৫ 


' ত্রিপুরার দুতকে বত়বনুয়া 


সংবধনা করিলেন-- ১৩৫ 
খ্বর্দেব ত্রিপুরার 'দূতকে 
সংবর্ধনা করিলেন-_ ১৩৬ 
হ্বগদেব এরিপুরার দ্‌তকে 
বিদায় দিলেন__ ১৩৯ 
বড়বুয়া এরিপুল্লার দুতকে 
বিদায় দিলেন-_- ১৪৬ 
অরিভভীমের লঙ্ে আমরা 
যখন এ্রিপুরার রাজধানীতে 
পৌছিলাম তখন মহেঙ্ছ 
মাণিকা মারা গিয়াছে এবং 
ধর্মমাণিক্য রাজা হইয়াছে-- ১৪৬ 


১২০ ত্রিপুরা দেশের কথা 


পত্র পত্র 
ত্রিপুরার রাজ৷ আমার্দিগকে আমরা গড়র্গাও এ 
সংবর্ধনা করিয়া বিদায় পৌছিলাম-_ ১৪৬ 
দিলেপ-- ১৪৪ 


সম 


